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বৈষ্ণবসাহিত্যের রলজগৎ সম্বন্ধে আজ আর বলার অপেক্ষা বাঁখে না যে,--এমন 
একটি পরিপূর্ণ রসভাগার, শুধু পরিপূর্ণ ই বা বলি কেন, এমন একটি অশেষ রত্বখনি সমগ্র 
বিশ্বের কি রসসাহিত্যের, কি ধর্ম বা সাধনসাহিত্যের সমন্ত অঙ্গন তন্ন তম করে কর্ষণ 
করেও দ্বিতীয় আর একটি খুঁজে পাওয়া ধায় না! । প্রেমই হোক বা ভক্তিই হোক, তাঁর 
চূড়ান্ত শেষ সীম! বাড়তে বাড়তে কতদূর ঘেতে পারে, কতখানি স্বার্থশূন্ত ও নিষলন্ক 
হতে পারে, আত্মসমাহিত বিভোরতা কোন্‌ পর্যায়ে পৌছতে পারে, তা মুগ্ধ বিশ্ববাসীর 
অন্থতবগোচর . করিয়েছে_-আমাদেরই সোনার বাংলার সোনার মানুষ শ্রীচৈতন্তদেবের 
অনন্য কৃষ্ণপ্রেমের সাধনা এবং যুগপৎ তার সন্তোগময় রসানন্দের অপূর্ব বিভোরতা! ও 
বেদনার অশ্রসাগরমধিত কৃষ্ণবিরহাত্তির অন্থপম আদর্শকে অবলম্বন করে বিবতিত 
একদিকে বৈষ্বদাহিত্যের অশেষ টৈচিত্র্যভর1 অতুলনীয় প্রেমম্বরূপ, অপরদিকে গৌড়ীয় 
সাধনার অদ্বিতীক্ন রাগভক্তিমহিমা । আসলে প্রেম ও ভক্তির মধ্যে এখানে কোন 
ভেদ্বনেখা নেই, যে কারণে প্রেমধর্ম, তক্তিধর্ম, প্রেমভক্তিধর্ম--দবই এই বৈষ্বধর্মের 
বিকল্প নামে পরিণত হয়েছে। 

প্রেম বা ভক্তির সেই সর্বোচ্চ গরিমার এখানে উজ্জল প্রকাশ ঘটেছে রাধাপ্রেমকে 
আশ্রয় করে। টৰষ্ব শান্ত্রকারগণ কেবল আবেগের বশে প্রচার করেননি--“জিজগতে 
নাহি রাঁধাপ্রেমের উপম]1।” মে প্রেমের অগ্ুপম ব্বরূপের যোগ্য গ্রকাশও ঘটিয়ে গেছেন 
সংস্কত ও বাংলায় রচিত তাদের অসংখ্য সাহিত্যে। শুধু তাই নয়, লে সাহিত্যে যে 
অস্থিতীয় রমা'দর্শের বিস্তার, শ্রুতি-স্থৃতি ও অন্ঠান্ত শাস্্রার্দির সমর্থনকে ভিত্তি করে রচিত 
নানা অলঙ্কাপগ্রস্থে তার ঘথা-আদর্শের বিশ্লেষণে ও দর্শনগ্রস্থাবলীতে তার গৌরবমূল 
নান। তবসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠায় সে রমাদর্শের সুদৃঢ় সংরক্ষণের ব্যবস্থাও তারা করে 
গেছেন। অথচ ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে মধুররসাত্মক বাঁগসম্পর্কের বীজ বৈদিক সংহিতাতেই 
প্রথম উপ্ত হতে দেখি । পরবর্তীকালে ভারতবর্ধনহ পৃথিবীর নানা দেশে তার বিবর্তনে 
রাগময় তক্তিসাধনার নজির খুব বিরল নয়, 'যেমন--্রী্ীয় মিষ্টক সাধনা, ইসলামী- 
শফী সাধনা, ভারতে আড়বার সাধকর্দের সাধনা, সহজিয়া বৌদ্ধ সাধনা প্রভৃতি । কিন্ত 
বিশেষ কোন গৌরবপর্িচিতির স্বাক্ষর তার] রেখে যেতে পারেনি । কেননা, পরিণতিতে 
সকাম মুক্তিবাসনায় ঈশ্বরের সঙ্গে সাধকের কান্ত-কাস্তা কিংবা কাস্তা-কাস্ত প্রেমসম্পকের 
স্থাপন কেবল সাধনোপায় হিসাবেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, উপের হয়ে উঠতে পারেনি? 
এককথায় সে সব ক্ষেত্রে প্রেমের সাধন! প্রেমহীন মুক্তির লক্ষ্যে, প্রেমরাগ তাই সেখানে 


| আট ] 


একাস্তই গৌণ,_-উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু চৈতন্তদেবের সাঁধনাশ্রিত বৈষ্ণব সাধনায় প্রেম 
উপায়-উপেয়, উপলক্ষ্য-লক্ষ্য, সাধন-সাধ্য সবই । স্থৃতরাং এ গৌরব তার সম্পূর্ণ নিজন্, 
-_সার্বভৌম। ৃ 

দীর্ঘ পচিশ বছর আগে মহাবিগ্যালয়ে পঠন-পাঠনকালে শ্রেশীকক্ষে বৈষ্ণব পদাবলী 
পড়াতে পড়াতে অসংখ্য উদ্ধতিপহ বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শনের বিশ্লেষণে বিভোর হয়ে যেতে 
দেখতাম পৃজশীয় যাষ্ীরমশাই শ্রীযুক্ত জুবোধচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়কে | আমাদের 
সব সময়ে বলতেন অলম ও অবসগ্র মুহূর্তগুলি আপনমনে বৈষ্ণবপাহিত্যের স্মরণে 
পর্যালোচনায়-আবৃত্তিতে ভরিয়ে তুলতে । সেই প্রথম বৈষ্বসাহিত্য সম্পরকে মুগ্ধতার 
স্ছচনা। ৬বু সেদিন বুঝিনি, কিন্ত আঁজ বুঝি--কি অমূল্য রস্রত্াকরের হদিশ তিনি 
পেয়েছিলেন এবং কি অমূল্য উপদেশই ন1 তিনি দিতেন আমাদের | কিন্তু যা অনন্ত 
রসভাগার, ছুবিগ্রাহ_-তাঁকে পূর্ণ আম্বাদের গপ্ডিতে আনার সাধ্য কার! মনে পড়ে 
আমাদের পরম রসিক কবিগুরুর কবিতার ক'টি পঙক্তি ঃ 

“বুথ এ ক্রন্দন । 
হায় রে দুরাশা ! 
এ রহম্য, এ আননা তোর তরে নয়। 
যাহ! পাস তাই ভালো 
হাসিটুকু, কথাটুকু, 
নয়নের দৃষ্টিটুকু, 
প্রেমের আতাস।” 

জ্রীরূপ গোস্বামী এ প্রেমরূসের ত্বরূপ উদ্ঘাটনে বহু কাব্য-নাটক-অলঙ্কারগ্রন্থ,.প্রেমভক্তি - 
রসের বেদন্বরূপ 'তক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং বিশেষ করে কেবলমাত্র মধুররসের মহাকাব্য- 
সদৃশ অনবদ্য দ্িগদর্শনী 'উজ্জলনীলমণি' প্রণক্পন করে বিশ্বজনের পরম শ্রদ্ধার আপনে 
প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তবু প্রেমরসের সে মহাগ্রস্থের উপসংহারে তার এই অন্থভবই সর্ধন্ব 
হয়ে উঠেছিল যে,-_-অতুল অপার প্রেমরসসমুদ্রের তটভূমিতে দাড়িয়ে তিনি সে রসের 
এক কণামাত্রই কেবল স্পর্শ করতে পেরেছেন। এ থেকেই বৈষ্ণবসা হিত্য-দর্শনের 
অনির্ধচনীয় ভূমাশ্বরূপটির আভাপ পাওয়া যাবে। 

বর্তমান গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি সে রসম্বরপের একটা অতি ক্ষীণ আভান উপলব্ধির 
অক্ষম প্রয়াসমাত্র ৷ প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে 'আলেখ্য' ( সম্তোষপুর, কলকাতা-৭৫ ), 
*বিশ্ববাণী' (প্রীরামক্কষণ বেদাস্তমঠ, কলকাতা-৬), 'চণ্তীদীস স্মরণিকা (নাহুর, বীরভূম ), 
“জ্ঞানদাস স্মরণিকা (কারা, বর্ধমান ), “এষণা” ( এগ-রা, মেদিনীপুর ) ইত্যাদী বতিষ্ন 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া একটি প্রবন্ধ ( “ভক্তিমাধনার বিকাশধারা ও 


[ নয় ] 


মহাভাবসাঁধিকা শ্রীরাঁধা' ) ঈষৎ ভিন্ন নামে মৃদ্রিত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবের পাচশত 
জন্মবর্ষপৃত্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত স্মারক সঙ্কলন 
শ্রীশ্রীগৌরাজমাধুর্যামত' গ্রস্থে। সেগুলির বহুল পরিমার্জন ও পরিবর্ধনে ব্তমান 
গ্রন্থাকারে প্রকাশ আচার্ষদেব ভঃ: প্রণবরঞজন ঘোষ, প্রবীণ মাষ্টারমশাই শ্রীযুক্ত ছিদেন্রলাল 
নাথ, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সমালোচক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী--এদেরই নিত্য 
প্রেরণা ও স্েহ-সীহচর্ষের ফল। এদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গুরু-শিষ্কের, লতা শীর্বা 
প্রার্থনার»_কৃতজ্ঞতা জানাবার নয় । 

অতি অল্প সমসের মধ্যে পারুল প্রিন্টিং ওয়ার্কসের শ্রীঅজিতকুমার মান ও শ্রীষ্তামাপদ 
পান্জ মহাশয় আন্তরিক ও অক্লান্ত প্রয়াসে রচনা গুলিকে গ্রস্থাকারে পরিণতি দিয়ে আমায় 
অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ করেছেন। অশেষ খণে খণী করেছেন বন্ধুবর শিল্পী তরুণ চক্রব্্তী 
প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিকল্পন৷ ও অঙ্কনে দায়িত্বপূর্ণ আয়াস স্বীকার 
করে । আর অন্নপূর্ণা প্রকাশনী শুধু এ গ্রস্থ পরিবেশনের ভার নয়, খুটিনাটি বু কাজে 
অকুগ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার বু পরিশ্রমের লাঘব করেছেন । এদের 
'খণ ভুলব না । 

পরিশেষে বলি, প্রবন্ধগুলি রচনা করতে বসে বৈষ্ণব রসমহার্ণবের এক অতি সুক্ক 
কণার স্পর্শ ই আমাকে যে অনাবিল আনন্দ দিয়েছে, তাই আমার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। তবু 
গ্রস্থাকারে সাজিয়ে তোলার এই দীন প্রয়াম-_-এর মাধ্যমে যোগ্য রসিকজন যদ্দি কেউ 
নির্মল আনন্দের সন্ধানে সেই অতলাস্ত রসসমুদ্রের পথিক হন, ডূবুরী হয়ে সে রত্বরা শির 
কিছু আহরণ করে আনতে প্রয়াসী হন-_সেই অস্তগৃঢ় অভিপ্রায়ে । 


দিলীপকুমার দত্ত 


সূচীপত্র 


বিষয় পৃষ্ঠ 
ধর্মসাধনার লক্ষ্য ও বৈষ্ণব প্রেমভাবন। --* ১ 
বৈষ্বসাহিত্যের রাধাপারম্যবাদ ও কবি জয়দেব “০ ১৮ 
বৈষ্ঞবধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব -০ ২৮ 
বেদাস্ত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন £ বীজ ও বিবর্তন +*. ৫৭ 
কাব্যরসের প্রেক্ষাপট ও গৌড়ীয় রসতত্ব £ স্বাতন্ত্য ও গৌরব ৯২ 
ভক্তিসাধনার বিকাশধারা ও মহাভাবসাধিক শ্রীরাধা -* ১৩১ 
£গৌড়ীয় প্রেমাদর্শে কবি চণ্ডীদাসের উত্তরাধিকার  **" ১৬৭ 
বৈষ্ণব প্রেমাদর্শ ও কবি জ্ঞানদাস -০- ১৮৮ 


্রন্থপ্রসঙ্গ * ২*৭ 


॥ ধর্স-সাধনার লক্ষ্য ও বৈষ্ণব প্রেমভাবন। ॥ 


ধর্ম, ধাতু নিষ্পন্ন শর্ষয। ধারণ অর্থে প্রযুক্ত হয়। স্ৃতরাং 
বুুৎপত্তির বিচারে--যা৷ ধারণ করে রাখে, তাই হু'ল ধর্ম। মহাভারত: প্রদণ্ 
ধর্ম-সংজ্ঞা এই বুৎপত্বিমূলকেই আশ্রয় করে মানুষের সর্ববিধ কল্যাণের 
ধারকতাকেই বিশেষ মূল্য দান করেছে। ধর্মের বৈশিক্টোর কথা৷ বলতে গিয়ে 
কর্ণ-পর্বে পার্থের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি £ 
“ধারণাদ্ধর্ম মিত্যানুর্ধ্ো ধারয়তে প্রজাঃ। 
যৎ স্যাদ্ধারণ সংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ 
(মহাণ॥ কর্ণ/৬৯/৫৮ ॥ চিত্রশালা প্রেস, পুনা/১ম সং” ১৯৩১) 
[ ধারণ হেতুই ধর্মের উদ্ভব, সুতরাং ধর্ম হ'ল প্রজাগণের ধারক বা 
রক্ষাকারী । যা ধারণ অর্থে প্রযুক্ত, তাকেই নিশ্চিত ধর্ম জ্ঞান 
করবে ।] 
এই পংজ্ঞাই ধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞ। । বৈশিষ্ট্য বা গুণ অর্থেও যখন ধর্ম” শব্দটি 
প্রযুক্ত হয়, সে অর্থও ব্যুৎপত্তির বিচারে যথার্থই । যেমন পদার্থের ধর্ম, 
গৃহস্থের ধর্,-অর্থাৎ যা বৈশিষ্ট বা গুণের ধারক । এখানেও ধারকতার 
বিচারেই ধর্ম শব্দটি গ্রাহ্া, আর এ ধারণ অবশ্যই সকল কলুঘ-যুক্ত সব্গুরণা- 
বলীর যে কারণে মহাভারতে পুনরায় উক্ত হয়েছে : 
০০ তত ধর্মার্থমন্তমুক্তী' নানৃতভাগভবেৎ ॥৮  (॥ কর্ণ/৬৯/৬৫॥) 
এক কথায় জীব ও জগতের নিত্য কালের মঙ্গল, সত্য ও স্ুন্দরকে য৷ ধারণ 
করে রাখে-_বৃহত্র অর্থে তাই হ'ল ধর্ম। সুতরাং ধর্মের লক্ষ্য চির-সুন্দরের 
নিত্য রসানুভূতি যা সমস্ত সীমাবদ্ধতার গণ্ডিমুক্ত অবিনাশী স্থখ ও আনন্দের 
উৎস। লৌকিক জগতের সর্ববিধ কাম্যবস্তর আম্বাদজনিত আনন্দ অপেক্ষা! 
গভীর, ব্যাপ্ত ও ঘনীভূত এক নিত্যবর্ধমান আনন্দরস-প্রবাহে অবিনাশী 
আত্মাকে সমাহিত করে রাখে ধর্ম॥। আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের ফলেই 
অনিত্য ভোগপুঞ্জের আপাত-সুখোজ্জল মোহপাশ ছিন্ন করে নিত্য স্থখ ও 
আনন্দের উৎস সেই চির-মুন্দরের উপলব্ধি সম্ভব। স্তরাং বলা চলে-. 


২ [ বৈষ্ুব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


আত্মার প্রকৃত ন্বরূপের জাগরণ ও তার পরিপূর্ণ বিকাশ-সাঁধনের লক্ষ্যেই 
ধর্মের প্রতিষ্ঠা। 

জগতের সমস্ত কিছুরই স্থপ্রিমূলে রয়েছে জগত-নিয়নত্রী রসময় ঈশ্বরের 
স্নেহম্পর্শ। স্ুখ-ছখখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আনন্দ-বেদনা-_-এ সবেরও মৃলীভূত 
কারণ তিনিই, যে কারণে তাকে বলা হয় “সর্বকারণকারণম্‌” (ব্রহ্মসংহিতা : 
1১৫/১ ॥ ), “বিশ্বস্ত কর্তা ( যুণ্ডকোপনিষৎ॥ ১/১/১ ॥ ), 'কারণানি নিখিলানি? 
( শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ॥ ১/৩ ॥ ) ইত্যাদি । উপনিষদে বিশ্বের স্থষ্রিতত্ব 
সম্পর্কে যে মনোজ্ঞ বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেখানে পাই--এ জীবজগৎ অর্থাৎ! 
প্রকৃতি সেই অখণ্ড-আত্মা পরমপুরুষ ঈশ্বরেরই শরীরাংশ। স্থগ্রির পূর্বে 
ঈশ্বরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে উপনিষদের খধি লিখেছেন £ 


“আত্মৈবেদমগ্র আসীং পুরুষবিধঃ সোহনুবীক্ষ্য নান্যাদাত্মনোইপ্শ্যৎ'-. 
**স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন্‌ রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ 1৮ 
( বৃহদারণ্যক উ" ॥ ১/৪/১, ৩ ॥ ) 


[ “এই (পরিদৃশ্যমান জগৎ ) পুরে পুরুষরূপী আত্মরূপে বর্তমান ছিল । 
সেই আত্মা চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! আপনা ব্যতীত আর কিছুই 
দেখিলেন না । ..**-( কিন্তু) তিনি আনন্দলাভ করিলেন না; সেই- 
জন্য কেহ একাকী থাকিয়া আনন্দ পায় না । তিনি দ্বিতীয় ( এক 
ব্যক্তিকে লাভ করিতে ) ইচ্ছা করিলেন ।” 

_ অনুবাদ 2 মহেশচন্দ্র বেদাস্তরতু |] 


একক সন্তায় আনন্দের আস্মাঁদ সম্ভব নয় বলেই দ্বৈতলীলার মাধ্যমে পারস্পরিক 
আনন্দরস-সন্তোগ বাসনার চরিতার্থতা হেতু একমেবাদ্িতীয় ঈশ্বরের দ্বিতীয় 
সত্তাকে প্রাপ্তির বাসনা এবং সে কারণেই জীব-প্রকৃতির স্যষ্তিকর্মে আত্মনিয়োগ, 
_ স্ষ্ট জীবজগৎ তথা প্রকৃতি এবং অঙ্টা ঈশ্বররূপে আপনার দ্বিধা-বিভক্তি ব1 
পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা বরণ £ 

*স হৈতাবানাস যথা স্ত্ীপুমাংসৌ সংপরিষক্কৌ স ইমমেবাত্মানং 

ছেধাপাতয়ন্ততঃ পতিশ্চ পত্বী চাভবতাং ..1৮ (এ॥ /8/৩॥) 

[ *ন্ত্রী ও পুরুষ আলিঙ্গিত হইয়া থাকিলে যে পরিমাণ হয়, তিনি সেই 


ধর্মসাধনার লক্ষ্য ও বৈষ্ণব প্রেমভাবনা ৩ 


পরিমাণ ছিলেন। তিনি স্বীয় দেহকে ছুইভাগে বিভক্ত করিলেন । 
এইরূপে পতি ও পত্বী হইল ।» ] 
বেদাস্তশুত্রে বিশ্ব সম্বন্ধে এ কারণেই বলা হয়েছে--”“আতকৃতেঃ পরিণামাৎ।” 
(॥ ১/৪/১৬ ॥ ) শ্রীষ্টীয় দর্শনেও মানব-স্থষ্টির পিছনে উদ্দেশ্ট হিসাবে একই 
কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় £ 
*....107018 জার ০1680690001: 006 215 01100952 0£ 979)09%- 
1000 (300 2100 0211) 210)09560. 05 15110১....৮ (01015 7653 £ 
[7010 03. 01050, 0, 89) 
স্থতরাং স্বেচ্ছাবৃত এ বিচ্ছিন্নতা! ও তাঁর ফলশ্রুতি ছুঃখ-বেদনা, অভাব-অতৃপ্তি, 
অশ্রু-উদ্বেগ প্রভৃতি কোনটাই শুন্তাত্মক কিংবা! প্রকৃত ছুঃখকারক নয়, ত৷ 
লীলাজনিত রসাম্বাদ-বাসনাকে উত্তরোত্তর প্রগাঢ় করে তোলে, স্থ্টি করে 
অসীম আনন্দরসের নিত্য বৈচিত্রী। সুতরাং তা নিত্য রস-সস্তোগেরই কারক 
অর্থাৎ পুর্ণাত্বক। উপনিষদের সত্যপ্রষ্টা ঝষি তাই জগৎ স্থপ্টির পিছনে সেই 
আনন্দের আস্বাদকেই একমাত্র হেতু হিসাবে উপলব্ধি করে বললেন £ 
“আনন্দান্যেব খছ্িমানি ভূতানি জায়ন্তে ।” ( তৈত্তিরীয় উ*॥ ৩/৬ ॥) 
তত্বজ্ঞানী দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ এই পরম সত্যেরই যেন ভাষ্যরূপ দিলেন 
তার প্রাচীন সাহিত্য” গ্রন্থের “মেঘদূত? প্রবন্ধে £ 
*.*.আমরা যেন কোনো এককালে একত্র এক মানসলোকে ছিলাম, 
সেখান হইতে নিরাসিত হইয়াছি।*"-তাই পরস্পরকে দেখিয়া চিত্ত 
স্থির হইতে পাঁরিতেছে না; বিরহে বিধুর, বাসনায় ব্যাকুল হইয়া 
পড়িতেছে। আবার হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু 
মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী |” 
ধাকে পাবার জন্য আমাদের এ ব্যাকুল বাঁসনা, তিনিই সববিধ সৌন্দর্য, মাধুর্য 
ও আনন্দরসের বিষয় । কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ ব্যবধান আছে বলেই বাসনার 
অবসান ঘটে না, বরং সে বাসনা নিত্য বেড়ে চলে । এই সৌন্দধময় জগৎ 
আমাদের সেই এক হয়ে থাকার মিলনজনিত আনন্দকে “মনে করাইয়া দেয়, 
কাছে আমিতে দেয় না,-_-আকাজ্ষার উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করে ন1।” 
“মুণ্ডকোপনিষৎ ঈশ্বরকে বলেছেন পরম অমৃতত্বরপ-'ব্রন্ধ পরামৃতম্‌; 


৪ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


(॥ ২/১/১০ ॥)। তিনি আদি-অস্তহীন প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুরধময় ভূমারসের আকর । 
আর সেই রস-সম্ভোগজনিত আনন্দই হ'ল সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও ঘনীভূত 
আনন্দ। তৈত্তিরীয় উপনিষদের কথায় 

“রসো৷ বৈ সঃ। রসং হোবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি |” ( তৈ* ॥ ২/৭/১ ॥) 
এ কারণেই ঈশ্বরকে লাভের জন্ত জীবের সাধন! বা ব্যাকুল আকাঙ্ার 
অবসান কোনদিনই ঘটে না। জীবের কাছে সেই পরম পুরুষের স্বরূপ বর্ণনা 
করতে গিয়ে কঠোপনিষদের মন্্তরষ্টাী খষি তাই উচ্চারণ করলেন £ 

“পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥৮ ( কঠ ॥ ১/৩/১১ ॥ ) 

[ “পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই, তিনিই কাষ্ঠা। সেই পুরুষই 

জীবের সবোত্তম গতি বা গন্তব্য স্থান ।”--অন্ুবাদ £ অতুলচন্দ্র সেন। ] 
অতএব জীব ও ঈশ্বরের ঘ্বৈতলীলায় সেই রস-সম্তোগজনিত নিত্য আনন্বলাভই 
জীবের একমাত্র লক্ষ্য বা কাম্য হওয়া উচিত। 

কিন্তু জীবসত্তা ঈশ্বরেরই শরীরাংশ অর্থাৎ অয় সত্তা,__জীবের চিত্তে 

আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে এই প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি যদি থাকে, তাহলে লীলা 
বাসনা সে চিত্তে আর থাকে না । ফলে রপাম্বাদের জন্ত ব্যাকুলতাও সেক্ষেত্রে 
প্রবল হতে পারে না। সে কারণেই করুণাময় ঈশ্বর লীলারসকে পুণ্টিদানের 
উদ্দেশ্থো জীব-চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রাখেন প্রবল মায়ায়। সেই প্রবল মায়া 
হেতুই পাধিব জগতের ভোগাবলাসের মোহে উদ্ভ্রান্ত জীব-চিত্তে ঈশ্বরের 
শরীরাংশ বা অদয়-সন্তা হিসাবে আপনার স্বরূপজ্জানের বিলোপ ঘটে । ফলে 
পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার জ্ঞানই জীবচিত্তে ফ্রুব হযে ওঠায় ঈশ্বারের প্রতি 
জীবের আকর্ষণ, ভক্তি কিংবা তাকে লাভের জন্য ব্যাকুল আকাঙক্ষা একান্ত 
স্বাভাবিকভাবেই নিত্য প্রগাটতা লাভ করে। অন্যথায় ভক্তি-ব্যাকুলতার 
কোন অস্তিত্বই থাকত না। শঙ্করাচার্ধের মত ছু" একজন মহাপুরুষই 
কেবল ঈশ্বরের এই মায়াশক্তি ও তার দ্বারা জীবচিন্তের আচ্ছন্ন থাকার 
সত্যকে উপলব্ধি করে জীবের প্রকৃত স্বরূপজ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং 
বলেছিলেন-ব্রহ্ম সত্য জগন্িথ্যা জীবে ব্রন্মৈব নাপরঃ1৮ আর এ 
কারণেই ঈশ্বর-সাধনার ক্ষেত্রে ভক্তি বা প্রেমের কোন উপযোগিতা তিনি 
স্বীকার করতে পারেননি । তাঁর সিদ্ধাস্ত--রূপহীন আকাশে নীলবর্ণের 


ধর্ম-সাধনার লক্ষ্য ও বৈষ্ব প্রেমভাবন! ৫ 


আরোপ যেমন ভ্রাস্তির ফল, ঘটাকাশ অর্থাৎ ঘটের বাতাস মহাক'শ 
থেকে পুথক--এ বোধও যেমন ভ্রীস্ত কল্পনামাত্র, ভোক্তা জীবও সেরূপ 
্রাস্ত কল্পনার দ্বারাই ব্রহ্ম থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান করে; কন্ত 
প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম থেকে জীব ভিন্ন নয় ঃ 
“নীলিমেব বিয়ত্োবা ভ্রান্ত্যা ব্রহ্মণি সংস্যতিঃ। 
ঘটব্যোমেব ভোক্তায়ং ভ্রান্তো ভেদেন ন স্বতঃ ॥৮৯ 
(সায়ণ মাধবীয় সবদর্শন সংগ্রহ, ২য় খণ্ড ঃ সত্যজ্যোতি চক্রবতী 
শাক্করদর্শনম্‌। পু. ৩০০) 
স্থতরাং শাঙ্করসিদ্ধান্ত অনুঘায়ী জীবদেহের বিনাশে জীবাস্রার ব্রহ্মলীনতা 
স্বত;সিদ্ধ, সে জন) ভক্তি-সাধনার কোনই প্রয়োজন হয় না । তার মতে ধর্ম- 
সাধনা আর কিছুই নয়, কল্পিত অর্থানুসারে 'ভত্বমসিবাক্যের অর্থালোচন! বা 
অবিরত 'সোইহম্‌' আমিই সেই ত্রন্মা--এরপ চিন্তা । সুতরাং জীবেশ্বরের 
লীলাজনিত আনন্দ ও জীবের ভক্তিচেতন। বা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম-ব্যাকুলতার 
মনোভাব আচাধ শঙ্কর-প্রদশিত সাধনায় সম্পুর্ণ অন্বীকৃত হয়েছে । 
মানুষের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে তার কাম্যবন্ত ধর্ম-অর্থকাম-মোক্ষ-__ 
এই চারটি ধারায় বিভক্ত । এগুলিকে তাই বল। হয় পুরুষার্থ বা বগ। ক্রম- 
উতকর্ষের বিচারে বিন্তাস্ত করলে ক্রমটি হয় কাম-অর্থ-ধর্ম-মোক্ষ । লৌকিক 
জগতের মানুষ-মাত্রেই স্থখের প্রত্যাশী । এ সুখ দ্বিবিধ_- দৈহিক ও আত্মিক । 
জগতের অধিকাংশ মানুষই ইন্দ্রির-ভোগবিলাস ও বিষয়-ভোগবিলাসে বাহ্া 
খের প্রত্যাশী । এদের কাছে পুরুষার্থ হিসাবে বিশেষভাবে আদৃত হয় 
কাম ও অর্থ । কামের সাধন] হ'ল সুুল ইন্দ্িয়সম্তোগের সাধনা, যা একমাত্র 


আস শশা িশীশাশীীশি পচ শালি ৮০ পদ শা শশা? শট শা শিপাািসিীসিশিপিস শপ 


১, দেহ-ব্যতিরিস্ত আত্মা অজ ও অমর--এ সত্য প্রতিপাদদন করতে গিয়ে 
তাগবতকেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেখ! যায় : 
“ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশ আকাশ: স্যাদ্যথা পুর] । 
এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রঙ্ধ সম্পছাতে পুনঃ 0৮ ( ভা” ॥ ১২/৫/৫ 8) 
| "যেমন ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ পূর্বের ন্যায় আকাশই হয়, সেইরূপ দেহ মৃত 
হইলে জীব পুনর্বার পরত্রহ্মমম্পন্ন হয়েন।”-_ অনুবাদ £ শ্যামাকাস্ত তর্কপঞ্চানন (কাশীরাজ 
সভাপাগ্তত )। ] 


৬ . বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


মন্ুষ্যেতর পশুর মধ্যে এবং পশুতুল্য মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। তাই 
চতুবর্গের মধ্যে কামের সাধনা হ'ল সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সাধনা । কাম অপেক্ষা 
উৎকর্ষব্যগ্রক অর্থের সাধনা জাগতিক ভোগ-প্রবৃত্তির জন্ম দিলেও তা কেবল 
ইন্দ্রিয়ভোগ নয়; সন্মান, যশ: প্রভৃতি সুক্ম মানস-সম্ভোগও অর্থের সাধনায় 
কাম্য হয়ে ওঠে। তাহলেও কাম ও অর্থ_-এই দ্বিবিধ পুরুষার্থের সাধনাই 
এহিক সুখভোগের জন্ম দেয়। তৃতীয় স্তরে ধর্মের সাধকদের লক্ষ্য পারত্রিক 
স্থখ,__মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে নিত্য ভোগন্থুখে অবস্থান । কিন্ত চতুর্থ স্তরের 
মোক্ষের সাধক পূর্ববর্তী তিন জাতীয় স্থখের কোনট!'ই চান নাঃ তাদের 
একমাত্র কাম্য ছুঃখময় পাথিব জগতের সকল বন্ধন থেকে চিরন্তন অব্যাহতি 
লাভ করে ঈশ্বরে সাধুজ্য-সামীপ্যাদি যে কোন প্রকার মুক্তি যা অন্ত তিন 
পুরুষার্থের সাধনায় লাভ করা যায় ন/। ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে ধর্মের ফল শেষ 
হলে আবার পাথিব জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয়, কিশু মোক্ষ-প্রাপ্ত সাধক 
পুনর্জন্মের হাত থেকে চিরন্তন অব্যাহতি লাভ করেন। এ কারণেই 
ধর্মাচাধগণের মতে পুরুধার্থ হিসাবে কাম, অর্থ ও ধর্সের সাধন! গৌণ, কেননা 
তাঁতে চিরস্থায়ী সুখ জাগে নী । সে বিচারে মোক্ষই চতুর্বর্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
বা পরম পুরুষার্থ। পারত্রিক স্ুখ-প্রত্যাশী ক্গতের অধিকাংশ ধর্মসম্প্রদায় 
তাই মোক্ষকেই পরম কাম্য বা চরম লক্ষা বলে গ্রহণ করেছেন । 

পাথিব জগতের অগণিত্ত জীব-সাধাহণ ভক্তির পথ গ্রহণ করে ভক্তিরসের 
সাধনাকে বিশেষ মধাদা দিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্ত পরিণতি তে তারাও 
জীবেশ্বব্রের অভেদ প্রাপ্তিকে অর্থাৎ মোক্ষলাভকেই পরম কামা জ্ঞান করে 
লীলারসের্ন গৌরবমাধুধকে অগ্রান্া করেছেন । স্টাদের কাছে বাহ্া জগতের 
. ছুখময়তাই সবাধিক প্রকট হয়ে উঠেছে। তারা দেখেছেন-_পাথিব জীবন 
নানাবিধ ভোগের উপকরণ-জাত সুখ-বিলাসিতায় আপাত উজ্জল বলে মনে 
হলেও সে সকল একান্তই সাময়িক, প্রকৃতপক্ষে তা ছুঃখে পরিপূর্ণ । জন্ম 
থেকে মৃত্যু পযন্ত সহত্রবিধ ছুঃখ-বেদনা-গ্লানি-জরাশব্যাধির অপ্রতিরোধ্য 
বাপক অস্তিত্বের অভিজ্ঞরততাই সে সকল বস্ত-স্থখকে আবৃত করে জীবচিত্তে 
প্রকট হয়ে ওঠে। অর্থাং-_স্ুখে মৌড়া ছুঃখে ভর--পাথিব জীবনের 
স্বরূপজ্ঞানই তাদের এ বিশ্বে পুনর্জম্মের হাত থেকে অব্যাহতি-লাভ ও ঈশ্বরে 


ধর্ম-সাধনার লক্ষ্য ও বৈষ্ণব প্রেমভাবনা . 


সাযুজ্য যুক্তিলাভে অমৃতত্ব অর্জনকেই একাস্ত কাম্য জ্ঞান করতে শিখিয়েছে 
এই আত্মমুক্তির সাধনারই অপর নাম অদ্বৈত সাধনা । ঈশ্বর-সাধুজ্যের লক্ষ্যে 
দ্বৈতবাদী ভক্তি-সাধকের সাঁধনাও তাই পরিণতিতে হয়ে ওঠে অদ্বৈত-সাধনাই । 
আসলে জ্ঞান-ভক্তি, দ্বৈত-অদ্বৈত যে কোন মার্গ ই অবলম্বন করা হোক ন! 
কেন, ব্রহ্ম-সাযুজ্যের সাধনামাত্রেই অপরিণত পর্বে দ্বৈতবাদী কিন্ত পরিণামে 
অদ্বৈতবাদী। কেননা, জীব ও ব্রন্মের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার বা দ্বৈত-সত্তার 
জ্ভান নল থাকলে পরিণতিতে উভয়ের অদৈতত্বের জ্ঞান গড়ে উঠতে পারে ন1। 
সাধন-লক্ষ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে সেই অদ্বৈতত্ব অর্জনের বাসনা পূরণের জন্যই এ 
বিশ্বের ধর্মজগতে সাধন-বিধি বিষয়ক নান। ধর্মশান্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে যেগুলিতে 
ঈশ্বর-প্রাপ্তির সহায়ক সাধন-পদ্ধতি হিসাবে জপ-তপ, পৃজা-পার্বণ, হোম-যজ্ঞ, 
ব্রত-তীর্ঘ, বিধিবদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ, অঙ্গলেপন, নানাবিধ মুদ্রা, দেবালয়াদি সংস্কার 
প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ, বিধি-নিষেধ ইত্যাদি নির্দেশিত হয়েছে । বিশ্বের 
অধিকাংশ ধর্স-সন্প্রদায়ের মতে এগুলির যথাযথ পাঁলনই প্রকৃত ধর্ম-সাধনা ষ 
ঈশ্বর-প্রাপ্তি বাঁ মুক্তির লক্ষ্যে একাস্ত সহায়ক । 
বলাই বাহুল্য--এরূপ সাধনায় জীব ও ঈশ্বরের লীলাজনিত রসসস্ভোগ 
ব। আনন্দের আশ্বাদ ঘটে না। কেনন। আগেই বল! হয়েছে আত্মার পরিপূর্ণ 
স্বরূপের জাগরণ ও তার পূর্ণ বিকাশের সাধন লক্ষ্যেই ধর্মের প্রতিষ্ঠা । অর্থাৎ 
ধর্ম প্রকৃতপক্ষে আভ্যন্তরীণ, --অন্তরাত্মার বিকাশ, শাক্স-নির্দেশিত নিতাস্তই 
বাস্তিক ক্রিয়াকলাপাদির যথাধথ অনুষ্ঠান নয়। এ সকল অনুষ্ঠানের 
প্রয়োজন যে একেবারে নেই, তা নয় ; কিন্ত রসের আন্বাদে 'আনন্দী' হবার 
লক্ষ্যে মনের একাগ্রন্তা বিধানের জন্ এগুলি শ্রধুমাত্র উপলক্ষ্য বা আলম্বন 
মাত্র। অর্থা মূল লক্ষ্য লীলারসের নিত্য আস্বাদ, হৃদয়ে রসময় পরম 
সুন্দরের উপলরি৷। সে উপলব্ধি যতদিন না জাগে, ততদিনই আচারকৃত্যের 
উপযোগিতা । এ সত্য একাস্ত স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে 'কুলার্ণব তন্ত্র £ 
“তাবত্তপো। ব্রত তীর্থং জপহোমা6নাদিকম্‌। 
বেদশাস্ত্রাগম কথা যাবত্তত্বং ন বিন্দ্যতে ॥৮ (18100007656 
৬০]. ৬ 7.0. 4৯. :4৯5৬৪101০ ) 
অর্থাৎ তপ, ব্রতানুষ্ঠান, তীর্থকৃত্য, জপ, হোম, অর্চনা, ব্রেদশান্্-আগমাদিপাঠ 


৮ বৈষ্ুব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


ততদিনই কর! কর্তব্য যতদিন না তত্ব অর্থাৎ রসময় ভগবানের আসম্বাদরজনিত 
আনন্দ হৃদয়ে উপলব্ধ না হয়। ভাগবতে স্বয়ং কৃষ্ণের কেও উচ্চারিত হয়েছে 
ধর্মসাধনার এই মর্মগৃঢ় কথাঃ... 
“তাবৎ কম্মাণি কুবাঁত ন নিবিষ্যেত যাবত । 
মতকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥৮ ( ভা ॥ ১১/২০/৯ ॥) 
| “যাবৎকাল পর্যন্ত কর্মাদি বিষয়ে নিবিপ্ন না হয়, অথবা যতদিন পযন্ত 
আমার কথাদি শ্রবণে শ্রদ্ধা না জন্মে ( অর্থাৎ হৃদযে রসের আস্বাদ না 
জাগে ), তাবতকাল নিত্য-নৈমিত্তিক কম করিবে ।” 
_ অনুবাদ £ শ্যামাকাস্ত তর্কপঞ্চানন | 7 
এ কারণেই একটি সুন্দর উপমার আশ্রয় কুলার্ণৰ তন্ত্রে বলা হয়েছে__গলয় 
বাতাস প্রবাহিত হলে তালবৃস্ত সঞ্চালন দ্বারা শস্য বাতাসের যেমন আর 
কোনই প্রয়োজন থাকে না, তেমনই পরম তত্বের (রসের ) আনন্দানুভূতিতে মন 
নিমগ্র হলে শান্ত্রচার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, যোগ-ধ্যান-নিয়ুমাদি সকল কিছুই তখন 
অবান্তর ।২ অথচ জগতের অধিকাংশ ধর্ম-সম্প্রদাঁয় সাধনার যা উপলক্ষ্য, 
সেই আচারাদি বিধিনিষেধকেই একমাত্র লক্ষ্য জ্ঞানে পরিণত করায় ধর্ম- 
সাধনা হয়ে ওঠে নিতান্তই আচার-সর্বস্ব । এক কথায়, এ ধরণের ধরন 
সম্প্রদায়গুলির সাধ্য বা চরম লক্ষ্য হ'ল ঈশ্বরে সাযুজ্য মুক্তি, আর তার সাধন 
হ'ল শান্ত্র-নির্দেশিত আচার-অনুষ্ঠানাদি ক্রিয়াকলাপ । সমগ্র বিশ্বে ছু'একটি 
ব্যতীত সকল ধর্ম-সন্প্রদায়ই ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এই মতেই বিশ্বাসী । কিন্ত 
এই সকাম বিধিমার্গায় সাধনায় ঈশ্বরের প্রতি অস্তবেক গভীর আকর্ষণ ও 
তজ্জনিত মমত্বময় প্রেমবোধ গড়ে উঠতে পারে না। 

এ বিচারে, বৈধী মার্গের মোহমুক্ত যে ক'টি ধর্ম-সম্প্রদায় ঈশ্বরের প্রতি 
অন্তরের রাগভক্তিকে প্রীধান্ত দিয়ে সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন, তাদের স্বাতত্র্য ও 
গৌরব-মর্ধাদ! একান্ত বরেণ্য হয়ে উঠেছে । যেমন, গ্রীষ্ঠীয় মিষ্টিক সাধনা, 
২. এমশ্্রাপ্ডে জ্ঞানবিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে চ হৃদি সংস্থিতে। 

লব্ধে শান্তিপদে দেবি ন যোগো নব ধারণা । 
পরে ব্রন্ধণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈনিয়মৈরলম্‌। 
তালবৃস্তেন কিং কাধং লব্কে মলয্মারুতে ॥” ( কুলার্ণৰ তন্ত্র) 


ধর্ম-সাধনার লক্ষ্য ও বৈষ্ণব প্রেমভাবনা ৯ 


সুফী সাধনা, ভারতের আড়বার সাধকগণের প্রেম সাধনা, বৌদ্ধ সহজিয়া 
সাধনা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধন! প্রভৃতি | সাধনক্ষেত্রে বৈধী মার্গের বাহ ক্রিয়া- 
কলাপকে এরা প্রীধান্তয দেননি, ঈশ্বর সম্বন্ধে নানাবিধ তত্বজ্ঞান লাভকেও 
পরমার্থ হিসাবে গ্রহণ করেন নি! এরা ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের স্বতঃস্ফৃত 
রাগ-ভক্তিকেই প্রাধান্থ দিয়ে অন্তরে প্রেমরসের অন্বুভবকেই একমাত্র সাধন 
জ্ঞান করেছেন। বাইবেলে বণিত রাজা সলো'মনের সাধনা, সেন্ট তেরিজ! 
প্রভৃতির গ্রীষ্ীয় মিগ্রিক সাধনা, রাবেয়া-ধূল্নান-হল্লাজ-কালাবজি প্রভৃতি সুফী 
সাধক-সাঁধিকাগণের সাধনা, আগাল-নম্মালোয়ারপরিয়ালোয়ার প্রভৃতি 
দ্বাদশ আলোয়ার বা আড়বার সাধকের ভক্তিসাধনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে 
পরম প্রিয় ব! প্রিয়া জ্ঞানে তার প্রতি রাগমার্গের প্রেমসম্পর্ক স্থাপনায় 
হৃদয়ের ব্যাকুল প্রেমাকাঁক্ষাই সাধনক্ষেত্রে প্রধান হয়ে উঠেছে । কিন্তু একমাত্র 
বৈষ্ণবধর্ম ব্যতীত আর সকল দৃষ্টাস্তেই সেই প্রেমভীবনা কেবল সাধনমার্গে ই 
সীমাবদ্ধ থেকেছে, সাধন-লক্ষ্য বা সাধ্যে উত্তরিত হতে পারেনি সেক্ষেত্রে 
তাদের একাস্ত কাস্য হয়ে উঠেছে ঈশ্বরসত্তায় জীবসত্তার বিলোপ-সাধনে 
'অদ্বৈত-মুক্তি বা মোক্ষলাভ। এজাতীয় ভক্তিসাধনা তাই নিরুপাধি অর্থাং 
অহৈতুকী নয়। এহিক ভোগবাসন। থেকে মুক্ত হলেও মুক্তিলাভে পারত্রিক 
আত্মম্তখের প্রত্যাশাই এ জাতীয় সাধনার লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে আচৈতম্তদেব-আশ্রিত বেষ্ুব ধর্মস'ধনার স্বাত্ন্ত্য ও 
মধাদী অপরিসীম, কেনন! বৈঞ্চৰ ধর্ম তাঁর সাধন-ক্ষেত্রে জীব ও ঈশ্বরের 
লীলারসের আস্বাদ-বাসনাকেই দিয়েছে একমাত্র মর্ধাদা। লীলা দ্বৈত অস্তিত্ 
ভিন্ন হয় না, সুতরাং মোক্ষের অদ্বৈতচেতনায় ছেতসাধনার স্থৃতরাং লীলার 
তথা বসাম্বাদেরও সম্পূর্ণ অবসান ঘটে । এ কারণেই আত্মমুক্তি বা মোক্ষের 
সাধনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা দূরে থাক, চতুরবর্গের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট জ্ঞান করা 
হয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শনে 2 

“তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্। কৈতব প্রধান। 
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥৮ ( চৈতন্তচরিতামৃত 8১/১/৫১।) 

শুধু তাই নয়, ভোগ ও মুক্তি-বাসনাকে পিশাচী জ্ঞান করে মুযুক্ষু বিশ্বের 
কাছে তারা প্রশ্ন তুলেছেন ; 


১৯ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রনলোকে 


*তৃক্তিযুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে | 
তাবন্তক্তিনুখস্তাত্র কথমভ্যুদয়ো। ভবেৎ ?॥ ( ভক্তিরসামৃতসিঙ্কু £ 
শ্রীরূপ গোস্বামী ॥ ১/২/২২॥ ) 


কারণ ধর্মার্থকামের সাধনায় আত্মন্থখের চিন্তা প্রবল হলেও ঈশ্বর সেবার 
বাসনা ও অধিকার কোনটাই লুপ্ত হয় না, কেননা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাস্বার 
ভেদ-বোধ এবং পুনর্জন্সের সম্তাবনা-__এই ত্রি-বর্গের সাধনায় বিলুপ্ত হয় না। 
কিন্ত মোক্ষের সাধনায় পরমাস্বায় জীবাত্বার বিলোপ ঘটায় ঈশ্বর সেবার 
বাসনা ও অধিকার এবং পুনর্জন্মের সম্ভাবনা কোনটাই থাকে না। ফলে 
মোক্ষপ্রাপ্তদের অতৃপ্ত ভক্তিবাসনা পূরণের সকল পথই সেখানে রুদ্ধ হয়ে 
যায়, কেননা সেজন্য স্বতন্ত্র দেহ-আত্মার একান্তই প্রয়োজন। এ কারণে 
ভাগবতেও মুক্তিকে ভক্তিমর্ধাদা লঙ্ঘনকারী এবং মুক্তিকামীকে মুঢ় বলে 
ভংদনা করা হয়েছে : 


“ভর্তি্গবত সেবা মুক্তিস্তৎপদলজ্বনম্‌ । 
স মূঢ়; সেবকাদন্যে মুক্তিং নিবাণমিচ্ছতি ॥” 


ভাগবতের এই উপলদ্ষিকেই বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষ মধাদা দিয়ে ভক্তি বা 
প্রেমকেই চতুর্বর্গের উধ্রণ করে তুলেছে পরম পুরুষার্থ, যে কারণে তা পঞ্চম 
পুরুষ্থ হিসাবে বিশেধ পরিচিতি লাভ করেছে। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় : 


“কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমী পরম পুরুষার্থ। 
যার আগে তৃণতুলা চারি পুরুার্গ ॥ 


ও, মোক্ষ-প্রাপ্তদেরও ( আত্মারাম ) ভক্তিবাঁপন৷ ভক্তির অনন্ত রস-মাধুর্ধের কারণে 
বিলুপ্ত হয় না, ভাগবতের ঞ্জোকেই সে দৃষ্টান্ত উজ্জল : 
“আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রস্থ অপুযকুক্রমে | 
ুবস্তযহৈতুকীং ভক্তিমিখভূতগুণো হরি; 0৮ (ভান ১/৭/১০॥) 
| “হাচার। বন্ধনমুক্ত-আত্মারাম, সেইরূপ মুনিগণও কোন কামনা! না করিয়াই 
তগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন- শ্রীহরির এযনই গণ যে. কাম নিষ্কাম-_- 
সকল পুরুষই তাহাকে তঙ্জনা করিতে ভালবাসে । ] 


ধর্ম-সাধনার লক্ষ্য ও বৈষ্ণব প্রেমভাবন। «১ 


পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন। 
কৃষ্ণের মাধুধরস করায় আম্বাদন ॥” 
( চৈ. ৮, ॥ ১/৭/৮১, ১৩৭ ॥) 
আর এই লীলা-মাধুর্বরসের আস্বাদ কারণেই বৈষ্ণব সাধন-ক্ষেত্রে-_ 
“পাধুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘুণা ভয়। 
নরক বাঞ্চয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥৮ (এ ॥ ২/৬/২-১৪) 
ঈশ্বরের সঙ্গে মমত্বময় প্রিয়তের সম্পক স্থাপনের মধ্যে যে গভীর আনন্দ 
পাওয়া যায়, মোক্ষ বা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তির মধ্যে তার কণামাত্রও মেলে না। 
তাই সবত্যাগী মুনি-ঝফিদের যে সাধনপদ্ধতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের কাছে 
সাধনার সবশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে বিবেচিত হয়, সেই শান্তরসের সাধনাদর্শকে 
প্রাথমিক সোপান-স্বরূপ জ্ঞান করে তার এম গভীর বিবর্তনে মমতবোধের 
রাগ-সম্পকযুক্ত দাস্ত, সখ্য ও বাৎসল্য প্রেমের সাধনা এবং ক্রমে তাকেও 
অতিক্রম করে প্রেমের সবোচ্চ রূপ মধুর রস ও তার সবশেষ ঘনীভূত পরিণতি 
ন্হাভাবের আদর্শকে খুঁজে পেয়েছেন বৈষ্ণব সাধক, যা রাধাতন্ু গ্রীচৈতন্যদেবের 
প্রত্যক্ষ সাধনাচরণে প্রকট হয়ে উঠেছিল জগতৎবাশীর সমক্ষে। 
রাধা ও রাধাপ্রেমবিগ্রহ শ্রাচৈতন্তদেবের প্রেমভক্তির সাধনাকে আশ্রয় ' 
করে রাগমার্গের সাধনা বিবর্তনের চূড়ান্ত রূপ ও বস লাভ করেছে বৈষ্ণব 
ধর্মসাধনায়। এ সাধনা একদিকে সকল প্রকার বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানকে 
একান্ত গৌণ জ্ঞান করে রসমাধুধময় ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের অতীন্দ্িয় ও 
অইহতুকী প্রেমানুরাগকেই ফেমন একমাত্র সাধন ব! সাধনপথ হিসাবে গ্রহণ 
করেছে, তেমনি অপরদিকে সাধ্য বা! সাধন-লক্ষ্য হিসাবেও গ্রহণ করেছে 
মুক্তি নয়, এমনকি জাগতিক ছুঃখ-বেদনার অবসানও নয়, শুধুমাত্র ঈশ্বরের 
প্লীতিবাসনায় তার প্রতি প্রেমসেবার [নিত্য অধিকার অর্জন অর্থাৎ লালার 
নিত্যত্ব। বৈষ্ণব সাধনায় তাই সাধন ও সাধ্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রেমকেই সর্বস্ব 
করে তোল! হয়েছে। জাগতিক ছুখে-বেদনা-জ্বালা-বিচ্ছেদদহন প্রভৃতি 
বৈষ্চব-সাধকের চিত্তকে বিমধ করেনি, বরং উল্লসিতই করেছে, কারণ ছুখে- 
বেদনা-বিচ্ছেদভারাতুর হৃদয়েই প্রেমরসের আশ্বাদ প্রগাঢ় হয়ে ওঠে ৮ 
কবি চণ্তীদাসের পদাবলীতে- “যার যত জ্বাল। তার ততই পীরিতি* কিংবা 


১২ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


“অধিক জ্বালা যার অধিক গীরিতি” প্রভৃতি উপলব্কি স্মরণীয় । (দ্রঃ 
চণ্তীদাসের পদাবলী ; সম্পাদনা বিমানবিহারী মজুমদার/ পদ-সংখ্যা_-১৭৩, 
১৯৫)। ঈশ্বরের প্রতি বৈষ্ব সাধকের প্রার্থনা আছে, কিন্তু তাও আত্ম- 
স্থখবাপনা-সঞ্জাত নয়, তা কৃষ্ণন্খৈক তাৎপর্যময়ী সেবা বা অহৈতুকী ভক্তি- 
বাসনারই অধিকার প্রাপ্তির প্রার্থনা । ভাই বৈঞুব সাবকের প্রার্থনায় রাধা 
ভাবহ্যতি-নুবলিত গ্রচৈতন্থদেব জন্মাস্তরের হাতি থেকে অব্যাহতি চাননি, 
ধন-জন-যশঃ প্রভৃতি কোন কিছু পাথিব সম্পদ কামনা করেন নি, বিষ 
পুরাণের তক্ত প্রহ্লাদের মত একমাত্র কামা করে তুলেছেন জন্ম-জন্াস্তর 
ব্যাপী অহৈতুকী প্রেমভক্তির অধিকার 2 
“ন ধনং ন জন্ং ন আুন্দরীং 
কবিতাং ধা জগদীশ কানয়ে । 
নম জন্মনি জন্মনীশ্বরে 
ভবতাভ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥” ( শ্রাশিক্ষার্টুক ॥ ৪ ॥ 1 
[ “হে জগদীশ ! আমি ধন, জন বা! সুন্দরী কাঁবিতা কামনা করি না; 
আমি মনে এই কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপ্নাতেহ আমার 
অহৈতুকী ভক্তি হউক 1 অনুবাদ £ শ্রীল ভক্তিবিলাদ তা 
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৪, বিষুপুরাণে ভক্ত প্রহলাদের প্রার্থনা ছল অনুবপ £ 
“নাথ যোনিসহস্ত্রেষু যেষু যেষু ব্রজা ম্যহম্‌। 
তেষু তেঘচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাত্ত সদ ত্বয়ি ॥ 
ঘা গ্রীতিববিবেকানাং বিষয়েঘনপার়িনা | 
তামনুম্মর তঃ সা মে হৃদয়ান্সাপসর্পত্‌ )) || ১/২০/১৮-১৯ 1] । 

[ “হে নাথ অযু! যে যে সহম্র যোনিতে পরিভ্রমণ ( জন্মগ্রহণ ) কার, সেই সেই 
দেহেই ঘেন তোমার প্রতি 'আমার সবদ! একান্তিক ভক্তি হয়। অবিবেকী (বিষয়াসক্ত) 
লোকদিগের বিষয়ভোগে যেমন অবিচলিত প্রীতি থাকে, তোমার স্মরণে আসক্ত আমার 
সদয় হইতে সেইরূপ গ্রীতি অপন্থত না হউক ; অথবা হে লক্্ীপতে ! তোমার স্মরণে 
একান্ত আবি আমার হয় হইতে সেই বিধয়-প্রীতি নির্গত হউক।''-“অন্কবাদ £ আচাধ 
পঞ্চানন তর্করতব । ] 


ধর্ম-সাধনার লক্ষ্য ও বৈষ্ণব প্রেমভাবন' ১৩ 


বৈঞণব সাধনার সর্বস্তরে এই অহৈতৃকা প্রেমই পূর্ণ বিকশিত হয়ে মহাভাবের 
আদর্শে পরিণতি লাভ করেছে যার অধিকারে সাধিকাঁশিরোমণি রাধা বিশ্বের 
সমগ্র ধর্মসাধনার ইতিহাসে হয়ে উঠেছেন অদ্ধিতীয়া ও বরেণাতমা । 
অথচ ভারতবর্ষের ধর্মসাধনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ঈশ্বরের 
প্রতি এরূপ রাগ-সাধনার ইজিত ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন ধর্মশান্ত্র বৈদিক 
সাহিত্যেই মেলে । যদিও সাধারণভাবে বিচার করতে গেলে দেখ! যায়--- 
বৈদিক সাহিত্যের ধারা অবলম্বনে ভারতবর্ষের ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে সুপ্রাচীন 
কাল থেকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষণ মার্গের যে ছুটি ধারা প্রবাহিত হয়ে 
এসেছে, সে ধারা ছুটি কাম-অর্থধর্ম-মোঁক্ষ অর্থাং চতুবর্গের সাধনাতেই 
সীমাবদ্ধ। বৈদিক সংহিতা অংশে নানাবিধ ক্রিয়াকর্ম ও সকাম যাগ- 
বজ্ঞানু্গানের মাধ্যমে এহিক ও পারত্রিক ভোগবাসনায় সাধারণতঃ 
প্রবৃত্তিমার্গের ধর্মীর্থকামের সাধনা এবং পাথিব ভোঁগবাসন! ত্যাগ, জীব- 
ঈশ্বর-স্যষ্টি প্রভৃতি সম্বন্ধে নান! তত্বজ্ঞান অর্জন, যৌগাচার প্রভৃতির মাধ্যমে 
উপনিষদ্সমূহে নিবুত্তিমার্গের সাধনা বিকাশ লাভ করেছে। অর্থাৎ 
সাধারণ বিচারে ঈশ্বরের প্রতি রাগময় প্রেমভক্তির রূপটি বৈদিক সাহত্যের 
সংহিত। বা উপনিষদ কোন স্তরেই প্রধান হয়ে ওঠেনি। তাহলেও 
উপনিবদের জ্ঞানমার্গীয় মন্ত্রসমূহের বিরল ব্যতিক্রম কোন কোন অংশে 
খষির অনুভবে নিবিশেষ অরূপ ব্রহ্ম সবিশেষ রূপময় ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়ে 
গেছেন এবং প্রচলিত সাধন-ভাবনার বাইরে তার প্রতি রাগময় প্রেমসম্পর্ক 
স্থাপনের ইঙ্গিতও সে সকল অংশে ফুটে উঠেছে। যেমন বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে মন্ততরষ্টা ঝষির নির্দেশ শুনি--আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত |” 
(॥১/৪/৮ ॥ ) অর্থাৎ আত্মাকে প্রিয়রপে উপাসনা করবে । মুগডকোপনিবৎ 
সেই অস্তুস্থ আত্মাকেই অমৃতলাভের উপায় হিসাবে জগতের সমস্ত কিছু 
ভোগ্য অপেক্ষা পরম প্রিয়ত্বে অধিষ্ঠিত করে বলেছেন £ 
পতমেবৈকং জানথ আত্মানম্‌ অন্তা। বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্তৈষ সেতুঃ ॥৮ 
(যুণ্ডক উ॥ ২/২/৫ ॥) 
[*( তোমাদের এবং সবপ্রাণীর অন্তরস্থ ) এক অদ্বিতীয় সেই 
আত্মাকেই জান এবং তাহাকে জানিয়া আত্মজ্ঞানবিরোধী বাক্যাবলী 


১৪ বৈষ্ুব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


ত্যাগ কর। এই আত্মজ্ধানই অমৃত লাভের উপায় 1”--অনুবাদ £ 
অতুলচন্দ্র সেন। ] 
বৃহদারণ্যকের পূর্বোদ্ধৃত মন্ত্রটিরও অংশান্তরে পরমাত্মার বর্ণনা করতে গিয়ে 
তাকে পুত্র, বিত্ত ও অন্যান্ত সকল প্রিয়বন্ত অপেক্ষাও প্রিয় জ্ঞান করা হয়েছে : 
“তদেতত প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিস্তাৎ প্রেয়োইন্তন্মাৎ 
সবস্মাদস্তরতরং যদয়মাত্ব। |” 
এমনকি ভক্তের সাধনায় কান্তাভাবের ইঙ্গিত পর্যস্তও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 
নিষ্নোধুত মন্ত্রটিতে £ 
“...হ্থ। প্রিয়য়। স্ত্িয়া সংপরিষোক্তা ন বাহাং কিঞ্চন বেদ 
নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষক্তো ন বাহ্ং 
কিঞ্চন বেদ নাস্তরং -*-।৮ ( বৃ” উৎ ॥ ৪/৩/২১ ॥ ) 
| “যেমন লোকে প্রিয়া রমণী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে বাহা ও অন্তর 
কিছুই জানে না, তেমনি এই পুরুৰ প্রাজ্ঞ আত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত 
হইলে বাহা ও অন্তর কিছুই জানিতে পারে না।” -_অন্ুবাদ £ 
মহেশচন্দ্র বেদাস্তরত্ব |] 
কিন্তু একান্ত বিস্ময়ের কথা, সাধনক্ষেত্রে রাগভক্তির এ সকল উপদেশ- 
নির্দেশ প্রাক-চৈতন্ যুগ পর্যন্ত সুদার্ঘ কালে খুব একটা বিবর্তন কিংবা বিকাঁশ 
লাভ করেনি। ফলে ঈশ্বরের রসত্ব, আত্মনয়তার বহুল সন্ধান উপনিষদ 
দ্রিলেও প্রেমতক্তিমার্গে ঈশ্বরের আনন্দঘন মাধুর্ষনয় সে +সতের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা, 
লীলারসের আম্বাদ-ঘন পূর্ণ ব্বরূপের বিকাঁশ পঞ্চদশ শতাব্দীকাল পধন্ত বর্- 
বিষয়ক কোন সাধন। কিংবা সাহিত্যেই ঘটেনি । 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষণ-মার্গভিত্তিক চিরায়ত ধর্মসাধনার ধারা ছুটি 
আমূল রূপান্তর হয়ে গেছে বৈষ্ঞব ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে । বৈষ্ণব দর্শনের 
পূর্ববর্তী দর্শনসমূহ ব্রক্ষার সঙ্গে জীব-জগতের ভেদ বা অভেদাত্বক সম্বন্ধই শুধু 
বিচার কণা হয়েছে, তাঁগ সঙ্গে লীলারসেম্ সংযোগ ঘটেনি । কর্ম, জ্ঞান ও 
ভক্তির সমন্বয়কারী গীতায় ভর্তিচেতনার এবং ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ে 
লীলারসের বিস্তার ঘটলেও পরিণামে উভয় ক্ষেত্রেই 'মুক্তিভাবনার প্রাধান্- 
বিস্তারে সে ভক্তি বা লীলারসের আন্বাদ চিরস্থায়িত্ব পায়নি । নেই লীলা 
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রসকেই চিরগ্থায়িত্বের পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা দিয়ে বৈষ্ণব দর্শন কেবল এঁশী শত 
সম্পন্ন নিবিশেষ পরব্রহ্মকে তার সকল এশ্বরধাত্মক দৈবীপদ থেকে মুক্ত করে 
মত্য-বৃন্দাবনে “গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর'-মৃতিতে নরলীলাকারী 
কেবল মাধুর্বময় কৃষ্ণ রূপান্তরিত করে সাধনক্ষেত্রে তার সঙ্গে স্থাপন করেছেন 
মিলন-বিরহের অনাগ্যন্ত লীলা,--যা নিত্য গৃতন রসাশ্বাদে মনকে বিভোর 
করে তোলে । আর সেই নিত্য-লীলার নিরীখেই পনত্য দ্বেতে নিত্য এক্য' 
প্রেমের প্রতিষ্ঠা, যা যুগপৎ ভেদ ও অভেদাত্মক তথা বিচ্ছেদ ও মিজনাত্বক | 
একদিকে রসের অসীমতা মিলনের মধ্যেও সাধকের আস্বাদ-বাসনাকে 
প্রশমিত না করে নিত্য বাড়িয়ে তোলে, রসের ব্যাপ্তি-গভীরতা-রহস্যময়তার 
অবসান ঘটে না--যে অনুভব অতুলনীয় হয়ে উঠেছে কবি কবিবল্লভের রাধার 
কণ্ঠে £ 
“সখি কি পুছসি অনুভব মোয় । 


সোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥ 

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু" 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 

সোই মধুর বোল শববণহি শুনলু 
শ্রুতি পথে পরশ না গেল ॥ 

কত মধু যামিনী রভসে গোৌয়াইলু 
না বুঝল” কছন কেল। 

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু 


তব হিয়! জুড়ন না গেল ॥৮ 
( বেঞ্চব পদাবলী ॥ ৫/১২ ॥ ) 
অপরদিকে বিরহের নিবিড় ধ্যানলোকে একাস্ত কৃষ্ণময়তা ভেদের মধ্যেও 
অন্তরে জাগিয়ে তোলে মিলনের আম্বাদ-মাধুর্, যে আম্বাদ নিয়ে কবি 
গোবিন্বদীসের রাধা বলতে পারেন--“হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল 
প্রেম প্রহরী রহু' জাগি।” বৈষব দর্শনে জীবেশ্বর সম্পর্ক বিচারে তাই 
অভিস্ত্যভেদাভেদবাদের প্রতিষ্ঠা, যার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে সাধ্য-সাধনস্বন্ 


১৬ বেঞ্চব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


প্রেমলীলারসকেই কেন্দ্রমূলে স্থান দিয়ে। সেই প্রেমরসের আস্বাদ নিয়ে 
বৈষ্ণব সাধকের মত এমন প্রাণময় কথা আর কেউ বলতে পারেন নি £ 


“নয়ন-পুতলী করি. লইলু' মোহন রূপ 
হিয়ার. মাঝারে করি প্রাণ। 

পিরিতি আগুনি জবালি সকলি পোড়াইয়াছি 
জাতি কুলশীল অভিমান ॥ 


খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে 
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।” 
( মুরারি পু । পাঁচশত বৎসরের পদাবলী ॥ ১৬৬ 4) 


এই প্রেমই বৈষ্ণব সাধকের ভক্তি । এ ভক্তি আত্মন্খ কিংবা আত্ম- 
মুক্তির বাসনায় নয়, শুধু 'কুষ্ণেন্দ্িয় প্রীতি ইচ্ছা'য়। অস্বীকার করা যায় না 
বৈষ্ণব সাধনার লীলা কাহিনীতে রাধার কৃষ্ণকে দেহ নিবেদনের উল্লেখ মেলে, 
কন্ত তাও বিন্দুমাত্র আত্মন্খের বাসনায় নয়, শুধুমাত্র কৃষ্চেরই সুখের কারণে 
যা জীব সাধকের সম্পূর্ণ শরণাগতির আদর্শকে, প্রেমাম্পদের গ্রীতি বিধানে 
সমস্ত আত্মাভিমান পরিত্যাগের উজ্জ্রল আদর্শকে সুপরিস্ফুট করে । দেহ- 
দান প্রসঙ্গে চৈতন্তচরিতামুতের বর্ণনায় রাধার উক্তি স্মরণীয় £ 


“মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে, 
'অভএব দেহ দেউং দাঁন 1৮ ( টে, চ. ॥ ৩/২০/৫০ ॥ ) 
সুতরাং বৈষ্ণব-সাধনার এ প্রেম সম্পূর্ণ নিরুপাধি যা বৈঝ্ব ভক্তি-সংজ্ঞার 
প্রথম কথ £ 

“সবোপাধিবিনিমুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলমূ । 
হুযীকেণ হৃধীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥” 

( ভ. র. সি. ॥ ১/১/১২ ॥ উদ্ধৃত শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র শ্লোক ॥ ) 

[ “সবোপাধি ( অন্তাভিলাধিতা )-পরিশৃন্ত ও ভগবৎপরায়ণ হইয়। 

( আনুকুল্যময় চেষ্টা ঘ্বারা) নির্মল (জ্জানকর্মাদিদ্বারা অনাবৃত- 
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ভাবে )-_-ইন্ড্রিয় (দেহ ও অন্তঃকরণ ) দ্বারা হধীকেশের ( শ্রাকৃষ্ণের ) 
সেবাই মুখ্যতঃ ভক্তি বলিয়।৷ কথিত হয়।” 
--অন্ুবাদ : শ্রাহরিদান দাঁস। 1 
না হলে শ্রীরাধার কণ্ঠে এমন কথা৷ শোনা যেত নাঃ 


“না গণি আপন ছুঃখ, সবে বাঞ্জি তার সুখ, 
তার স্রখে আমার তাৎপধ্য । 

মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহানুখ 
সেই দুঃখ মোর স্ুখবধ্য ॥৬ 

যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ, 
তাঁরে না পাইয়া কাহে হয় ছঃখা | 

মুগ্রি তার পায়ে পড়ি, লঞ1 বাড হাতে ধরি, 


ক্রীড়া করাঞ্া। করে? তারে ম্খী ॥৮ 
( চৈ. চ. ॥ ৩/২০/৪ ₹-৪৩ ॥ ) 
মহাভাবের সাধিকা বাধা ব্যতীত প্রেমের এরূপ গৌরব-দৃষ্টাস্ত সমগ্র বিশ্বের 
সাধন-ইতিহাসেই সম্পূর্ণ দ্বিতীয় রহিত । 
মুক্তিভাবনা! নয়, অনন্য সদৃশ এই নির্ল ও নিরুপাধি প্রেমভাবনাই 
বেষ্ব ধর্মের একমাত্র সাধনা ও সাঁধন-লক্ষ্য । 


২ ০ শা পপশীপিত শপিশাপশীীসসপাপা রা? পল সস ৯০ 


€, শ্রী গোস্ব।ম-কৃত উত্তমা-ভক্কি4 সংজ্ঞা শ্রানারদ-পঞ্চরাত্রের ভক্তিসংজ্ঞাকে। 
অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে £ 
“অন্তাভিলাধিতাশূন্তং জানকর্মাছ্যনাবৃত্তম্‌। 
'আহ্মকৃল্যেন ক্ৃষ্ণান্মশীলনং ভক্তিরুত্বমী ||” ( ভ. বর. সি. ॥ ১/১/১১।। ) 
৬ অর্থাৎ--সবশ্রেষ্ঠ স্থখ বা সর্বাধিক বরণীয় স্থখ । 


বৈ. ঢা 


॥ বৈষ্ব সাহিত্যের রাধাপারম্যবাদ ও কবি জয়দেব ॥ 


সমগ্র বিশ্বের ভক্তিসাহিত্য ও ভক্তি-সাধনার ইতিহাসে বৈষ্ঞব সাহিত্যের 
শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমভক্তির সমতুল আদর্শ এ পর্যস্ত দ্বিতীয় আর কোথাও চোখে 
পড়ে না। অথচ ঈশ্বরের প্রতি রাগাজ্মিক প্পরেমসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে 
স্গভীর ভক্তি-সাধনার নজির খুব কম নয়। গ্রীষ্ঠীয় মিট্টিক ধর্ম-সাধনায় 
রাজা সলোমন, সেন্ট তেরিজা, সেন্ট আসিসি প্রভৃতি সাধক-সাধিকা সেই 
রাগাত্মিক ভক্তি-সাধনার প্রথম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বিশ্ববাসীর কাছে 
্বষ্টধর্মকে এক পরম গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠ! দিয়েছেন। অবশ্থ রাগাত্মিক 
ভক্তি-সাধনার স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বিকীশ না ঘটলেও শ্রীষ্টধর্সেরএ বহু পুবে তার 
আভাস সবপ্রথম মেলে ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যেই । সকাম যাগ-বজ্ঞ- 
মন্ত্রোচ্চারণের ব্যাপকত'র মধ্যেও বিরল-দৃষ্টীস্ত কোন কোন মন্ত্রে সে সকল 
আনুষ্ঠানিক তার উধের্ব ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর রাগসম্পক স্থাপনের বাঁসনা কোন 
কোন ঝষধিচিত্রকে উত্তলী করে তুলেছিল। যেমন, গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র খধির 
একটি বক মন্ত্রে দেখি-দেবতা পুষাকে আপনার কান্ত এবং আপনাকে 
কান্তের হর্ষকারিণী বা হ্লাদিনী-সত্তা কান্তা জ্ঞান করে তার প্রতি একান্ত 
প্রার্থনা জানিয়েছেন £ 
“তাং জুষন্য গিরং মম বাজয়ন্তামবা ধিয়ম্‌। 
বধুয়ুরিধ যোষণাম্‌ ॥৮ 
( ঝগ্থেদ সংহত ॥ ৩/৬২/৮ ॥ ) 
1 “হে পুষা, আমার সেহ স্তুতি গ্রহণ কর। শ্ত্রীপ্রিয় ব্যাক্তি যেবপ 
ন্রার অভিমুখে আগমন করে, সেইরূপ তুমি হর্ষকারিণী এহ স্ত্তির 
আভিমুখে আগমন কর।৮- অনুবাদ ₹ রমেশচন্দ্র দত্ত] 
আর নিষ্নোদ্ধিত মন্ত্রটিতে অশ্বিদ্ধয়কে সম্বোধন করে কক্ষীবৎ-কন্তা ঘোষা-ঝষি 
যজ্ঞের হবি গ্রহণকারী দেবতার প্রতি অন্তরের অপ্রতিরোধ্য প্রগাট প্রেম- 
রাগকেই যেন কাস্তাভাবের স্বকীয়। ও অবৈধ পরকীয়। উভয়বিধ প্রেমের উপমায় 
পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছেন নিবিশেষ য্জ্ঞসাধক মাত্রেরই অন্তরে ঃ 
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“কো বাং শবুত্রা বিধবেব দেবরং মর্ষং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ॥৮” 
(এ ॥ ১০/৪০/২ ॥) 
[ “যেরূপ বিধবা! রমণী শয়নকালে দেবরকে সমাদর করে, অথবা 
কামিনী নিজ কাম্তকে সমাদর করে, ষজ্ঞকালে তদ্জপ সমাদরের 
সহিত.কে তোমাঁদিগকে আহ্বান করে ?” ] 
এ ধরণের দৃষ্টান্ত সু প্রচুর না হলেও বৈদিক সংহিতায় মাঝে মাঝেই কিন্তু খুঁজে 
পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে আরব রাষ্ট্র থেকে ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 
ক্রম-সম্প্রসারিত সুফী সাধনাদর্শ১ , বৌদ্ধ সহজিয়া! লাধনাঁদর্শ, দক্ষিণ ভারতের 
আগাল প্রভৃতি দ্বাদশ আঁলোয়ারের ভক্তি-সাধনা, উত্তর ভারতে মীরাবাঈ-এর 
কৃষ্ণপ্রেমের সাধন গ্রভৃতি ক্ষেত্রে এই রাগাত্সিক প্রেম-সম্পর্ক স্থাপন ভক্তি- 
সাধনার মুখ্য উপজীব্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোথাও বৈষ্বের দসাধিকা- 
শিরোমণি' রাধার মত সে প্রেমসাধ্ধনা পরিণতিতে আত্মমুক্তিব বাসনাশন্ত 
অর্থাৎ শুধুমাত্র কাণ্তরূগ৷ ঈশ্বরের গীতি বা স্ুখ-সম্পাদনের বাঁসনামাত্রে পরিণত 
কেবল! বা অইৈতুকী হয়ে উঠতে পারেনি, পারেনি সেই প্রেম-সাধনাকেই পরম 
ও একমাত্র পুরুধাথ জ্ঞান করে সাধন ও সাপ্যকে একাকার করে তুলতে । 
কেননা, অন্যান্ত সবক্ষেত্রেই প্রেম সাধনার পরিণতিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে 
সাধকের মুক্তি-বাসনার পরিপুতি। শ্রীষ্টীর মিষ্টিক সাধনার নাঙ্গাৎ , ন্ুফী- 


১. মুল স্থফী-স'ধণায় জীপেশ্বর পপ্রম সম্পর্ষের স্বরাপটি বিপরীত ভাবের অর্থাৎ 
ঈশ্বরকে সেখানে জ্ঞান কৰু তয় প্রেমিণ। বা কান্ত'বপে (মাশুক' ), আর ভক্ত-সাধক 
আপনাকে জ্ঞান কনে প্রোমক বা কান্ত ( দাশেক 71 এ মাধনার লক্ষ্য কান্ত-সত্তার 
বিশ্োপে বাস্তায় চিরস্থায়ী ংধুস্য --ফিণ-ওআ)-বাক1 1, 

২. জীবসাধক ও জশ্ববের চিরস্থায়ী মিলন, যে বাঁসনা। সেন্ট, তেরিজান্র কণ্ঠে 
উচ্চারিত হতে শুনি £ 

সি 5 60 07166 102 €0 2 
] ভ1]1 1610106 11) হাতি 
111] 200 11) [10106 2005,” 
কিংবা বাইবেলে সাধক সলোমনের প্রার্থন] সঙ্গীতে ঃ 
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৩০ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


সাধনাএ 'ফণা-ওয়া-বাকা”ত * সহজিয়া বৌদ্ধ-সাধনার প্রজ্ঞোপায়সিদ্ধি বা 
সহজেব উপলদ্ধি _-সবই পুনর্জন্ম-রহিত ঈশ্বর-সাধুজ্য বা মুক্তিরই বিকল্প 
শব্দমালা মাএঁ। সাধিকা আগ্াল কিংবা মীরাবাঈ-এর গ্রেমভক্তিরাগের 
জীবনকাঠিনীও পরিসমাপ্তি লাভ করেছে বিবাহিত স্বামী-জ্ঞানে যথাক্রমে 
শ্রীর্ম্‌ বা শ্রারঙস্বামী ও শ্রাকৃষ্ণের বিগ্রহে সাধুজ্য প্রাপ্তিতে, যা প্রেম- 
সাধনার লক্ষ্য হিসীবে একমাত্র মুক্তি-ভাবনাকেই প্রচার করেছে। 

এই পরিস্থিতিতে বেষ্জৰ সাহিতা-দর্শনে বণিত ও বিশ্লেষিত বাঁধা- 
প্রেমাদর্শের নিঃসীম ব্যাপ্তি ও গভীরতা, সকল স্বার্থ-কলুষ বাসনামুক্ত তার 
স্থপবিদ্রতা, অবিনাশী প্রেম-সংরক্ষণে তার নিত্য বিরহ-গভীর আদর্শ তথা 
প্রেমের পরম-পুরুষার্থত। প্রভৃতি তাঁকে সন্দেহাতীত ভাবে করে তুলেছে বিশ্বের 
বরেণ্যতম ভক্ভতি-প্রেমাদর্শ । শ্রাচৈতন্তাদেবের প্রত্যক্ষ জীবনাচরণে সেই 
রাধা প্রেমাদর্শ ১ ভাব-কল্পনার বিমূর্ত স্বর্গ থেকে মর্ত্য-কায়ারপে স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ 
হযে একান্ত প্রামাণ্য হয়ে উঠেছিল বিশ্বজনের কাচে। এই রাধা ও রাধা- 
প্রেমরদ হু শ্রাচৈতন্যদেবের রাগাত্মিক কুষ্ণপ্রেমভক্তির আদর্শকে কেন্দ্রমূল 
করে বে গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাদর্শের ধর্ম, দর্শন, সাধনা! ও সাহিত্যধারার স্থবিশাল 
বিস্ত'? ত1 বিবর্তনের উচ্চতম গৌরবপ্র!প্রিতে" স্বাতন্ত্রে-মহিমায়“রসোজ্জবলতায় 


৩. +78172-5/8-10809-- 0104 00 5611 8110 111176 7) 90. 9611 
20537011210 710 (300. 2100 - 90110515061706 111 3০0৫,” 
50109] 230 ৬০৫৪209১ 021৮]] 2 101, 1২0200 01000010015, 0. 44 
৭. প্রেরতি গজ্ঞ! বা প্রজ্ঞা-পাক্সমিতা ও পুরুষ উপায়ের স্থায়ী মিলনই প্রজ্ঞোপা য়- 
সিছ্ছি + পহজীনন্শলাভ অর্থাৎ মোক্ষ। 'আধ্যবিমলকীতি" নামক বৌদ্ধ শাস্ত্রের নির্দেশ 
ল্মর্ণায়--- পভ সহিত উপায়ো মোক্ষঃ | উপায় সহিতা প্রজ্ঞা মোক্গঃ1..-তাদাত্মযং 
চানরো সদ্গুরূপদশতঃ প্রদীপালোকয়োরিব সহজ সিদ্ধিমেবাধিগম্যতে ।” অর্থাৎ সদ্‌গুরুর 
সহায়তায় প্রদীপ ও তাঁর আলোকের অঙ্গাঙ্গিত্বের হায় প্রজ্ঞা ও উপায়ের একাত্মতার 
উপনব্ধিই সহ্জানন্দ লাভ। এ কারণেই সহজের বৈশিষ্ট্য নিরাপণে ডঃ শশিভৃষণ 
দাঁশগুথ লিখেছেন 0 5810819 01616 25100081165) 10 15 76160 1106 
006 55. -৮70106 5810918. 01155 10 01215 01061165501 21010680198) 10 £8 
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ও সে রসাস্বাদের গভীরতায় সমগ্র বিশ্বের ইতিহাঁসেই অনন্থসাধারণ মাদার 
আসনটি চিরস্থায়ী করে নিতে পেরেছে 
শ্রীচৈতন্যাশ্রিত বৈষ্ণব-ধর্মের এই সর্বাতিক্রমী মাদার মুলে লুযোছ তার 
সাধা-সাধনসবন্ধ পরম পুরুবার্থস্বব্ূপ প্রেমভক্তিব সবাপেক্ষা বিধি ও 
ঘনীভূত পরিণতি মহাভাবের আদর্শ | কুষ্ণদান কাবরাজের ভ'ষায় , 
“হলাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব। 
ভাবের পরমকাক্টা শান মহাভাব ॥৮৫ 
( চেতন্থচরিতামৃত ॥ ১/৮/০৯ 7) 
সন্দেহ নেই এ মহাভ!ব গৌড়ীয় সাধনাদর্শের একাত্ত নিজস্ব, কিন্তু এ মযাডা 
প্রতিষ্ঠায় উত্তরণের পথে পুববর্ণী সাধনা ও সাহিত্যের তভ্ভি, বা প্রেমের 'আদর্শ- 
সমূহকে গৌড়ীয় বৈষ্ঃবাদর্শ অস্বীকার বা অবহেলা কোনটাই ক:কনি, বরং 
তাদের ছারা আপনাকে নানাভাবে পরিপুষ্ট করে ডালেছে। পুববর্তী আদর্শ 
সমূহের মধ্যে মহত যা কিছু, সেগুলিকে আত্মস্থ করে নিয়েই গৌরপুময় ব্বিতনে 
তাঁর একাস্ত স্বাতন্ত্য অজন। সুতরাং গৌড়ীয় সাধনাদর্পের পরিপোষণ ক্ষেত্রে 
পুববতী আদণ-নমূহের অবদান খুব কম নয়। পরিপোষণকারী সেই পুবাদশ- 
গুালও তাই বৈষ্ব সাহিত্য-দর্শনে পেয়েছে পরম শ্রদ্ধা-মধাদার গৌরবময় 
আসন। চেতন্তচরিতামৃতকারের বর্ণনায় সে পুর্বাদশের অরষ্টা কবি ও কাব্যের 
তালিকাটি হ'ল--“চণ্ডীদাস বিদ্ভাপতি, রায়ের নাটকগীতি৬ , কর্ণ।সুত? 
শ্রীগীতগোবিল্দ 1৮ ২/২/৬৬)। এদের মধ্যে কবি জয়দেবের কানা "শ্াগীত- 
4. চৈতন্তচরিতামুতে মনোজ্ঞ উপমাসহ বিবর্তনের পূর্ণ ধারাটি নিম্নরূপ : 
“সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয় । 
রত গাঢ় হেলে তার প্রেম নাম কয় ॥ 
প্রেমবুদ্ধি ক্রমে নাম নেহ মান প্রণয় । 
বাগ অন্গরাগ ভাব মহাভাব ইয় ॥ 
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার । 
শকরাঁপিতা-মিশ্রি উত্তম মিশ্রি আর |” (॥ ২/১৯/১৫১, ৫৩।) 
৬. রীমানন্দ রায় রচিত “জগনাথবলভম্‌' নাটক। 
৭. লীলাশুক শ্রুবিস্বমজল বিরচিত “শ্রীকুষ্ণকর্ণামূতম্‌' কাব্য । 


২২ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিতোর রসলোকে 


গোবিন্দে'ই সর্বপ্রথম কৃষ্ণের প্রতি স্বাতন্ত্/হীন তথা. গোষ্ঠীগত প্রেমের 
অধিকারিণী গোীদের মধ্যে প্রীরাধা শুধু যে স্বাতন্ত্যময়ী ও বিশিষ্টা হয়ে 
উঠেছেন তাই নয়, সমগ্র গোগীকুলের মধ্যে তিনি হয়ে উঠেছেন অনন্যা ও 
কৃষ্ণের মুখ্যতম] প্রেয়সী। সে বিচারে বৈষ্ণব সাধনা ও সাহিত্যের মহাজন 
কবিদের মধ্যে শ্ীগাতগোবিন্দম্কাব্যের অঙ্টা কবি জয়দেব নিঃসন্দেহে সে 
গৌরবের সবপ্রথম দাবিদার হিসাবে বরেণ্য তএ। 
গীতগোবিন্দে কুষ্ণের জীবনম্বরূপা শ্রীরাধার অনন্যসাধারণ সে মর্ধাদার 
পবিচয় লাভের পুৰে শ্রাচৈতন্তাদেবের ও বেষ্জব সাহিতা-বণিও শরাধার স্বরূপ 
ও তাদের প্রেমাদর্শটিকে একটু গভীরভাবে চিনে নেওয়া প্রয়ে জন । 
বৈষ্ণবের কাছে শ্রাচৈতন্যদেব শুধুমাত্র একজন ধর্মপ্রচারক এতিহাসিক সাধক- 
মাত্র নন। তিনি রাধাপ্রেনরসের মৃত কিগ্রহ। অন্যান্থ ধর্মগুরুর ন্যায় ধর্ম 
প্রচারে তাকে আমরা কখনও সক্রিয় দেখিনা, যদিও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অনেক 
ধর্মাচাধই তার কাছে বিতকে পরাস্ত হয়ে বৈষ্ঞবধর্মে দাক্ষা গ্রহণ করেছিলেন । 
এ সকল তার সন্যাস গ্রহণান্তর প্রথম বারো বছর ব্যাপী তার্থ-পর্যটনকালের 
ঘটনা । কিন্তু গ্রীচৈতন্যের সাঁধক-জীবনের সবশ্রে্ট রূপ পুর্ণ বিকাশ লাভ 
করেছে তীর্থ পধটনের পরবতী শেষ বারো বছর বালী শীলাচল-বাস কালে । 
এই সময়কালই তার দিব্যোন্মাদ-দশ্শর কাল নামে খ্যাত। এই পরেই তার 
জীবনাচরণে সকল 'মানুষ্ঠানিকতা-বিরে'ধা, কৃষেন প্রতি আধার প্রেমান্ুসারী 
রাগাম্মসিক ভক্তিপ্রেমে বিভোর প্রকৃতি ভ1দবর সাধনা হিল অসংখ্য ভক্ত 
সাধারণের একান্ত প্রত্যক্ষের বিখয়। প্রাচৈতম্ত-প্রত্যক্ষদশী কবি কবি-কর্ণপুর 
পরমানন্দ সেনের বর্ণনা থেকে এরূপ একাট চিত্রের একান্ত বাস্তব দৃষ্টান্ত : 
“ম্সানং নো তুলসী নিবেচন বিখিনো চক্রুসন্দর্শশং 
নো নামগ্রহণঞ্চ নে। নৃতিততিনো হস্ত ভিক্ষাপি নো । 
শ্রানীলা$লচন্দ্রমৌহনবসর ব্যাজাৎ স্য়ৈকেচ্ছয়! 
স্বীকৃত্য স্ব-বিয়োগ-ছুঃখমনিশং নিম্পন্দমান্রন্দত্তি ॥৮ 
( চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাউটকং ॥ ১০/৩৮ ॥ 
[ “এই গৌরাঙ্গচন্দ্র সান, তুলসীসেবা, চক্রুদর্শন, হরিনাম গ্রহণ ও 
প্রণানাদি কিছুই করিতেছেন না । অধিক কি ভিক্ষা পর্যন্ত 


বৈষুব সাহিত্যের রাধাপারম্যবাদ ও কবি জয়দেব ২৩ 


পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেবল নীলাচলনাথের অদর্শন-ছলে স্বেচ্ছা- 
বশতঃই বিরহ-ছুঃখ অঙ্গীকার করিয়া নিরন্তর রোদন করিতেছেন ।” 
অনুবাদ 2 রামনারায়ণ বিষ্ঠারত্ব | 


শ্রীচৈতন্যের এই কষ্ণপ্রেমাকৃতি ও বিরহের বোধে বিক্ষত হৃদয়-যন্ত্রণা রাধা- 
প্রেমাদর্শকেই যেন মূর্ত করে তুলেছিল ভক্তজনের সমক্ষে, যা চৈতন্য-পার্থবচর 
শিষ্ত-কৰি প্রবোধানন্ৰ সরন্বতীর বিস্মিত ও বিষুগ্ধ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে নান! 
প্রশ্নের আকারে £ 


“প্রেমা নামাদুতার্থ; অবণপথগতঃ কস্ত ? নাম্নাং মহিম্নঃ 
কো বেত্তা? কন্ত বৃন্দাবনবিপিনমহামাধুবীধু প্রবেশঃ ? 
কো! বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকার-মাধুর্ধসীমাম্‌ ? 
একশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া। সব্মাবিশ্চকাঁর ॥৮ 
( চেতন্যচন্দ্রামৃত ॥ ১০/১৩০ ॥ ) 


যার তাঁৎপর্য_-শ্রীচৈতন্তদেবের আবির্ভাব ব্যতীত কৃষ্ণ-নামের মহিমা, কৃষ্ণের 
বৃন্নাবনলীলাঞ্গ পরম মাধূর্যরস, শ্রীরাধার অতুলনীয় প্রেমরস-মাধুর্ষের স্বরূপ 
জগঘ্ধাসার অজ্ঞাতই থেকে যেত। কেননা,একমীত্র চৈতন্ুচন্দ্রের পরম 
করুণায়হ জগদ্বাসীর পক্ষে দে সকল আবিষ্ষার সম্ভবপর হয়েছে । বলাই 
বাহুল্,__কোন গ্রন্থ-রচনা কিংবা তেক্ত-সমাবেশে বক্তৃতার মাধ্যমে নয়, 
শ্রীচৈতন্তের রাগাজ্মিক প্রত্যক্ষ সাধনাচরণের মাধ্যমেই সে সকল বিশ্ববাসীর 
গোচরীভূত হয়েছে । 

এক কথাষ, শ্চৈতহখদেবের এ সাধনাও ছিল নিপ্রল্তাত্বক মধুর-রসের 
সবোচ্চ-বিবর্তন মহাত্তাবের সাধন! যা ব্রজগে।গীদের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধার 
অধিকারতুক্ত এবং যে অধিকারে কৃষ্ণগোগীদের মধ্যে তিনি হয়ে উঠেছিলেন 
সবশ্রেষ্ঠা ; শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্লনীলমণি'র ভাষায় £ 

০ *** ব্রাধিকা সবথাধিকা । 

মহাভাবন্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥৮ (7 শ্রীরাধা প্রকরণ/৩ ॥ ) 


সুতরাং শ্রীচৈতন্তের মহাভাবের অধিকার অর্জন সেই গ্রীরাধার ভাঁবতন্ু হিসাবে; 


২৪ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


অর্থাৎ সম্বকৃত লীলাচরণে শ্রীরাঁধার প্রেমভক্তিরসের অশেষ সীমাই+ তিনি 
জগদ্বাসীকে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন । এ কারণেই শ্রীচৈতন্তাশ্রিত বৈষ্বধর্মের 
দর্শন, সাধনা, সাহিত্য প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই মধ্যমণি হিসাবে কেন্দ্রমূলে স্থাপিত 
হয়েছেন কৃষ্ণ নয়” _জীরাধা | তাকে বাদ দিয় সে বৈষ্বধর্ষের কোন অস্তিত্বই 

কল্পনা করা যাঁর না। এককথায়, চৈতন-পরবর্ণী বৈষ্ঞবধর্মে শ্রীরাধাতি হয়ে 
৬ সমস্ত কিছুর বিকাঁশ-সাঁধিকা । 

অথচ স্ত্প্রাচীন ভারতী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বনু শতাঙ্ধী আগে থেকেই 
'রাঁধা'-নাঞটি জনমাঁনলে যথেষ্ট পরিচিতি ও সমাদর লাভ করেছিল : কিন্ত 
রাধা” শবের বুৎপত্ভিগত তাৎপধ বিশ্লেষণ করে “কে এমন তত্বমাধুযে মণ্ডিত 
করে কেন্দ্রমণি করে তোলার ও দার্শনিক দু প্রণ্চিষ্ঠা দানের আঁদর্শ একমাত্র 
গৌড়ীয় সাহিত্য দর্শনেরই অবদান ! বৈষ্ণব দর্শনে বাঁধা” শব্দের অর্থ ই হ'ল 
রাধ, অর্থাৎ আরাধনা করেন যিনি. "বাঁধতে ইতি ব্রাধা | আবার কখনও 
বলা হয়-'রাধ সংসিদ্ধে, অর্থাৎ আরাধনা বা নাধুর্ধরসের সাধনায় ষিনি 
চরম সিদ্ধি লাভ করেন,-০হনিই বাধা । এক কথায় রাগাত্বিক ভক্তিমার্গের 
শান্ত, দীন্য, সখা, বাৎসল্য, নধুর-সববিধ প্রেমেরহ ব্যাপ্চি ও গভারতার 
পরমতম আদর্শ একটিমাত্র শবে যদি প্রকীশ কর! সম্তব হয় তবে সে শব্দ-_ 
“রাধা । বৈষ্ুব সাহিশ্য-দর্শনে মাধুধরসের সবশ্রেষ্ঠ বিকাশের মাদশরূপে 
শ্রীকৃষ্ণের যে পরম গৌরব-বিস্তার, সে গৌরবের মূল কিন্তু কৃষ্ণ নন,__এই 
শ্রীরাধাই। বৈষ্ণব ভাবনার দ্বার! অনুপ্রাণিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রু'ধার প্রতি 
উক্তিতে স্বয়ং গ্কৃষ্ণের কেই শ্রীরাধা-সম্পর্কে সেই একান্ত গৌরবেন স্বীকৃতি 
উচ্চারিত হয়েছে 


“কৃষ্ণ, বদস্তি মাং লোকাতুযৈর রহিতং যদা। 
শ্রীকৃষ্ঞ্চ তদা তে হি ত্বয়ৈব সহিতং পরম্‌ ॥” 
( ॥ শ্রীকৃষচজনথণ্ড1১41৬১ ॥ ) 


৮. শ্রীচৈতন্ঠচরিতামুতের বর্ণনায় কুষ্ের উদ্ছি স্মরণীয় £ 
“রাধা-প্রেম পিতৃ যার বাড়িতে নাই ঠাঞ্জি। 
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদ্দাই ॥” (॥১/3/১১১ | 
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রাধাসাহচধ বিহীন অবস্থায় কেবল 'কুষ্ণ' ব্াধা-সাহচধে একই লোকসমাজের 
কণ্ে গৌনবনগ্ডিত হন 'উ্রকৃষ্ণ-নামে, অর্থাৎ গ্রাকফের শ্রী বা মাধুষের প্রতিটা 
একমাত্র রাধারই প্রেম হেতু । বৈষ্বাদশ-পুষ্ট আদিপুরাণেও গোপশ্রেছা 
একমাত্র শ্রারাধারই প্রেম-সৌন্দধের পুর্ণ বিকাশস্থল হেতু বৃন্ধাবননে এপং 
একমাত্র বুন্দাবনের অস্তিত্ব জন্তই স্বগাদি ভিনলোকের নধো পা চির 
সবাপেক্ষা ₹ন্ট বলে অজুনের গতি কুষ্ণের কণ্ে উচ্চারিত হতে শুনি । আর 
সেই সর্বাতিশায়ী রাধ।-প্রেমগোরব হেতুই নিষ্টাবীন বৈষ্তবসাবক শু কৰি 
শ্রীমদ রাখব পণ্ডিত গোন্বামী তার কাব্যে বুন্দাবনকে দিয়েছেন কাকের 
সবাঁধিক প্প্রিয় স্থানের মধাদা 
“সবস্মাদ্‌ গোকুলং শ্রেষ্ঠং তক্মাদ্‌ বৃন্বাবনং বরম্‌। 
বৃন্দাবনাৎ পরং স্থানং ন কৃষ্ণস্ত প্্রিয়ং ক্লচিৎ ॥৮ 
। শ্ঞ্রাকৃষ্ণচভক্তিরত্বপ্রকাশ & ৩/৭ ॥ ) 
বৈষ্ণব সাহিত্যে এ ভাবেই প্রেমনয়ী ৬ক্তিনাধিকাব গৌরব ভক্তির পাত্র 
কুষ্ণের মহিমাকেও্ স্নান করে দয়েছে।  চৈতন্োত্তর কালের সমগ্র বেঞ্চ 
সাতত্য এই রাধা-গৌরবের প্রতিষ্ঠাদীনেই মুখর হয়ে উঠেছে, কুষের নয়। 
কত ভাবেই না সে গৌরবের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে বৈষ্ণব কাব্যে, নাটকে, অলঙ্কার- 
শীস্তে, পদ-সাহিত্যে । কবিরাজ কৃৰ্কদাস গোস্বামী সে গৌরবের ব্যাখ্যা দিতে 
গিয়ে যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলেন তার “গোবিন্দঞ্ালামৃত-কাবো, তা 
আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ব্রন্মবৈবত পুরাণের বাক্যকেই £ 
“রাধাসঙ্গে দা ভাতি তদ] মদনমোহন । 
অন্যথা বিশ্বমোহোইপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ ॥” 

( গোবিন্দলীলামুত ॥ ৮/৩১ ॥ ) 
একই রচনায় বরাসরি বাচ্যার্থেও প্রকাশ করেছেন শ্রীরাধার সবশ্রেষ্ঠ প্রণয়- 
মাহমার কথা £ 

“কা কুষ্ণস্ত পরণরজনিভুঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা | 
কাস্ত প্রোয়স্তন্ুপমগুণ! রাধিকৈকা। ন চান্তা ॥৮ (এ ॥ ১১/১২২॥) 


৯. “টজ্রলোক্যে পৃথিবী ধন্তা যব বুন্দাবনং পুরী । 
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম ॥” ( আদিপুরাণ ॥ উত্তরখণ্ড/১ ০ ॥ ) 


২৬ বৈষ্ঞব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রণায়াংসারকাঁরিণী একমাত্র এই শ্রীরাধিকাই-_ 
“কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু-পাঁন। 
নিরন্তর পুর্ণ করে কৃষ্ণের সবকাম ॥ 
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্বের আকর। 
অনুপম-গুণগণ পুর্ণ-কলেবর ॥” 

( চৈ. চ. ॥ ২/৮/১৪১-৪২ ॥) 
শ্রীকফ্ের প্রতি রাধার এই অনুরাগাত্মক প্রেমের জয় ঘোষণ। করতে গিয়ে 
তাকে কবি-সাধক শ্রীরূপ গোস্বামী ভূষিত করেছেন ভূমা-রনের গৌরব মর্যাদায় 
যা সবশ্রেষ্ঠ হয়েও সম্মানাদি গৌরব-বিহীন, যা যুকুমুুঃ বক্রিমাভাব ধারণ 
করেও ক্রম-বিশুদ্ধতর £ 

“বিভুরপি কলয়ন্‌ সদাভিবৃদ্ধিং গুরুরপ্পি গৌরবচর্ধয়া বিহীনঃ | 
মুহুরুপচিত বক্রিমাপি শুদ্ধো জয়তি মুরদিষি রাধিকানুরাগঃ ॥৮ 
( দানকেলিকৌমুদী ॥ ২॥) 
যে রাধাপ্রেম বিভু হয়েও নিত্য বর্ধনশীল, তার পূর্ণ স্বরূপ ভাষায় রূপদান দূরে 
থাঁক, কল্পনারও অগোঁচর। জীবভক্ত কবির পক্ষে সেই রাঁধাপ্রেমের গুণ- 
বণনায় একাম্ত দীনতা অনুপম কাব্যরপ লাভ করেছে কবিরাজ গোস্বামীর 
রচনা ? 
“যাহার সৌভাগাঞ্ণ বাঞ্ছে সত্যভামা । 
ধার ঠাঞ্ি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা ॥ 
ধার সৌন্দর্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্মীপাবতী । 
যাঁর পতিশ্রনা ধর্ম বাঞ্ধে অরুঙ্কতী ॥ 
যার সদগুণগণের কৃষ্ণ শ! পান পার। 
তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ৮ 

( চৈ. চ. ॥ ২/৮/১৪০-৪৫॥) 
শুধু জাঁব সাধকের পক্ষেই নয়, চৈতন্থ-প্রত্যক্ষদশী কবিদের অনুভব থেকে 
বৈষ্ব দশনে যে ওচৈতন্ত-মাকিভভাব ভত্ের সচন! দেখা গেছে, সেখানে স্বয়ং 
কৃষেের পক্ষেও রাধার গুণ গৌরবের পরিমাপে অসামর্থ্যকেই শ্রীচ্তৈহ্থারূপে 
জন্মগ্রহণের প্রথম ও প্রধান কারণ হিলাবে জ্ঞান করা হয়ছে--পশীরাধায়। £ 
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প্রণয়মহিমা! কীদৃশো'*" -** **” ইত্যাদি শ্রোকে । (দ্রঃ শ্রীম্বরূপ গোস্বামীর 
কড়চা)। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় স্বরং কৃষ্ণকণ্ে তার অনবদ্ ভাত্তরূপ £ 

“পুর্ণীনন্মময় আমি চিন্ময় পুর্ণ তত্ব। 

রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ॥ 

ন। জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। 

যে বলে মামারে করে সবদ1 বিচ্দল ॥ 

রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট । 

সদ! আমা নান। নুতো নাচীয় উদ্তট ॥ 

নিজ প্ররেমান্থাদে ঘোর হয় যে আহ্লাদ । 

তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধা,প্রনাস্বাদ ॥ 


কতু বদি এই প্রেমের হইয়ে আশ্রয় । 
তবে এহ প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥” 

( চৈ, চ. ॥ ১/৪/১০৬-০৯১ ১৭ ॥) 
সুতরা বৈষুব মাহিঠা, দর্শন, সাধনার সবস্তরে কৃষ্ণ নয়, আ্রাধাই হয়ে 
উঠেছেন সর্বন্বরূপিণী। এই রাঁধাপাব্মাবাদের দিকে তাকিয়েই বৈষ্ণবাচাধ 
ত্রিদপ্ডিম্বামা আমদ্‌ ভক্তিবিলাস ভার মহারাজ লেখেন £ 

“আরাধাভঞ্জন ব্যতীত শুকৃষ্ণভজন হইতে পারে না, রাধাাবরহিত 

মাধব বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না 571৮ (আশ্রাল 
প্রভুপাদের বৈশিষ্টা-সম্পদ ও সমাধান-সম্পদ, পৃ. ১ম খণ্ড / ১৩৪) 

এন রাধাপারমাবাদের স্থজন-মুলে বৈষ্ণব সাহিত্য দর্শন ধাদের দ্বার! 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে, কবি জয়দেব তাদের মধ্যে বরেণ্যতম 
মহাজন,.--কেন না, উার 'গীতাগাবিন্দ-কাব্যেই রাধাপারমোোতর সবপ্রথম 
বিকাঁশ ঘটে । কৃষ্ণ-প্রণয়িনী হিসাবে রাধা ও অন্যান্ত গোপীবৃন্দ শ্রীষ্ীয় প্রথম 
শতক “চংবা! তারও আগে থেকেই ভারতীয় জনমানসে একটি সুপরিচিত 
আসন দখল করেছিল। প্রথম শতকের কবি কবি-বৎসল হাল-সঙ্কলিত 
'গাহা সত্ত-সঈ' অর্থাৎ “গাথা-সপ্তশতী” থেকে শুরু করে কবি শ্রীবিদ্ভাকর 
নন্দী-সম্কল্িত “কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়” বা “স্ুভাষিতরত্ুকোষ” শ্ীধর-সম্কলিত 


২৮ | বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


“সহৃক্তিকর্ণামৃত” এ ছাড়া “মানসোল্লাস” বা “অভিলাধার্থ-চিন্তামণি' “প্রাকৃত 
পৈঙ্গল', 'দশাবতার-চত্রিত্র প্রভৃতি সংস্কৃত, প্রাকৃত কিংবা অবহটট ভাবায় রচিত 
প্র্কীর্ণ কবিতা-সমূহের সঞ্কলন গ্রন্থগুলিতে 'এবং অপরদিকে খিষু ভাগবত 
প্রভৃতি পুরাণ সাহিত্যে রাধ ও কুকের প্রেম প্রসঙ্গের যথেষ্টই পরিচয় মেলে। 
প্রকীণ কবিতাসমূহে বণিহ রানা ভর্তি, বা সবপ্রকার আধ্যাত্মিক সম্পক 
বজিত নিতীস্তই "্মাশিরস-বিহ্বলা অতি লাধারণ এক লৌকিক নারী মাত্র । 
তার বিশিষ্ট প্রেম-ভাবনার পরিচয় সে সঞ্চল ক্ষেত্রে একান্তই বিরল । 
আসলে. লৌকিক সমাজ-পরিবেশের গণ্ডিবদ্ধ বিভিম নর-নারীর ইন্দ্রিয়িজ 
প্রেম-ভাবনা অবলম্বনে শৌন্দধ-সক্জোগের কাব্য বরচনা-প্রধাসেই এ জাতীয় 
প্রকীর্ণ কবিতা সমূহের জন্ম । এ স্তরে কবিগণ রাধাকৃষ্ণকে গ্রহণ করেছেন 
অন্ঠান্ত নর-নারী যুগলের সঙ্গেই সম আসনে রেখে । চাই এ সকল কাব্য- 
কবিতায় কোন বিশেষ স্বাতন্ত্রা কিংবা প্রেম-শৌরবের প্রতিষ্ঠা যেমন বাধার 
ক্ষেত্রে ঘটেনি, তেমনই ধর্মধেধ বা ভ'ক্তবাদের সঙ্গেও তার কোন শেষ 
সংযোগ চোখে পড়ে না। তাহলেও বে রাধাপারম্যবাদের স্চনা কৰি 
জয়দেবের শীতগোবিন্দে, সে কারা এই জোকিক প্রেমাধ্যান-ধারারই পরিণতি, 
_-কেনন, জয়দেবের কাঁদো লৌকিক প্রেনভারনার স্ুরটি কিন্তু বেশ স্পষ্ট । 
এ বিচারে জয়দেবের শীহগোবিন্দ পপন্থ সমগ্র লৌকিক প্রেমোপাধ্যান 
ধারাটিকেই বেষ্ব সাহিত্যে বাধাগারম্যবাদের পশ্চাংভাম হিসাবে চিনি 
করা চলে। তবু, পুবকতী কাব্য-কবিতায যেখানে অন্থান্য নারীদের সঙ্গে 
ইতস্ততঃ ডিন বাঁধার এ্রম-প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, 
জয়দেবের কাব্য সেখানে সেই বিক্ষিপ্তচার সধে) এনেছে সংহতি, পাধাকেই 
কেন্দ্রে স্থাপন করে লীতগোবিন্দের কবি তাকেই দান করেছেন কাব্যের 
একমাত্র নায়িকার মধাদা। বাক্তে চগ্িত্রের 'একাস্ত অবহেলার যুগে শ্ররাধা 
তার একান্তই নিজন্ব কাম, প্রেম, বিলাস, রূপ, গুণ, যৌবন, সৌন্দধ, 
মাধুর্য মিলন, বিরহ, মান-অভিমাঁন _সনস্ত কিছু নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চারত্রে, 
একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যের মুখ্য নায়িকা হিসানে বিশিষ্ট ন্ব'তন্থ্য-গৌরবে উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠেছেন শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্যেই সবপ্রথম। তাই বৈষ্ণব সাহিত্যের 
পশ্চাৎ পটে মহাজন কবি হিসাবে জয়দেবের যে শ্রদ্ধা-মর্ধাদাপূর্ণ বিশিষ্ট 


বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধাপারম্যবাঁদ ও কবি জয়দেৰ ২৯ 


আসন, তার অধিকার জয়দেব-পূর্ববর্তী লৌকিক কাব্যধারার কোন কবিকেই 
দেওয়া চলে না । 
আপরাদকে, জয়দেব-পৃরবর্তী পুরাণ সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র শ্রীমদ্‌- 

ভাগবত পুরাণেই কৃষ্ণের ব্রজলীল'-বৃত্তাস্ত'সবপ্রথম সংহত বরূপ-লাভ করে 
দশম স্বন্ধের বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে; গোগীপ্রেম-প্রসঙ্গের প্রথম পরিচয় 
আমরা সেখানে পাই শুকদেবের কণ্ে উক্ত ক্বন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 1১০ 
প্রীসঙ্গিক স্কন্ধের পরবতী প্রায় শেষভাগ পরধজ্ত বিচ্ছিন্ন নানা অধ্যায়েই 
গোপীপ্রেম-প্রপঙ্গ বিদ্ষিপ্তভাবে এলেও তা একটা বিস্তৃত অংশ জুড়ে কেন্দ্রী- 
ভূত হয়েছে রাঁস-পঞ্চাধ্যায়ে অর্থাৎ এক্োনত্রিংশ থেকে ত্রয়স্ত্িংশ পর্যন্ত পাঁচটি 
অধ্যায়ে। কিন্তু সে অংশে প্রকাশিত গোপীপ্রেম-প্রসঙ্গে কৃষ্ণের প্রতি 
গোপীগণের সাধারণ বা গোষ্টীগত-প্রেমেরই বিস্তার ঘটেছে। ছু একটি 
মাত্র বিচ্ছিন্ন শ্লোকে নামহীন জনৈকা প্রধান! গোপীর বিশিষ্ট বা অ-সাধারণ 
প্রেমের প্রকাশ আভাসিত হলেও তিনি সমগ্র গোপীকুলের মধ্যে তার 
বিশিষ্ট প্রেমচেতনাঁর বিস্তারের মাধামে আপনার স্বাতন্ত্রকে উজ্জ্বল করে 
তুলতে পারেননি, যর্দিও অন্যান্ত গোগীদের কথায় সেই অনামা গোপীর প্রতি 
কৃষ্ণের অধিকতর আকর্ষণের ইঙ্গিত মেলে ঢু একটি শ্লোকে, যেমন £ 

“কম্ত পদানি চেতানি যাতায়া নন্দস্মুনুন! ! 

অংসন্তস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা ॥ 

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ। 

যন! বিহায় গোবিন্দ গ্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ 


তিস্তা রানানিত নঃ ক্ষোভং কুবন্তচ্চৈঃ পানি যৎ। 
যেকাপহ্ৃত্য গোপীনাং রহো। ভুডংক্তেইচ্যুতাধরম্‌ ॥” 

( ভা।১০।৩০।২৭-২৮, ৩০॥বসুমতী সং) 
যার বিশেষ প্রেম-পুজায় আরাধিত শ্রীকৃষ্ণ সমবেত গোগীগণকে পরিত্যাগ 
করে আরাধনাকারিণী একমাত্র গোপীসহ রাসলীলাস্থল থেকে অন্তহিত 
হয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানরতা গোপীগণ কৃষ্ণের পদচিহ্কের পাশে যে 


১৯, “গো-গোপীনাং মাতৃতান্মিন্নামীৎ''.॥” -ইত্যাদি পচিশ-সংখ্যক শ্লোক 


৩০ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


বিশেষ গোপীটির পদচিহ্ন দর্শনে ঈর্ষান্বিতা হয়েছিলেন এবং সকল গোপীর 
ধনম্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অধর একা পান. করেছিলেন বলে যে বিশেষ গোপ- 
নারীটি সমবেত গোঁপীবুন্দের চিত্তক্ষোভের কারণ হয়েছিলেন, সেই বিশেষ 
গোঁপরমণীটিই ষে কৃষ্ণের মুখ্য প্রেয়সী শ্রীরাধা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না । 
কিন্ত রাধার সেই প্রেম-মহিমার চিত্র ভাগবতকার কোথাও অশকেননি। 
প্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-বিষয়ক যে কটি অধ্যায় আমরা ভাগবতে পাই, সেগুলির 
সর্বত্রই গোষ্ঠীগত সাধারণ গোপীপ্রেমেই শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যমণ্ডিত হয়েছেন, ব্যক্তি- 
চিত্তের প্রেম-গভীরতার আদর্শে নয়। অর্থাৎ ভাগবতে মধুর-রসাত্মক ব্রজ- 
লীলার বিস্তার অ-বিশিষ্ট গোপীবৃন্দকে আশ্রয় করে, বিশিষ্ট গোপীশ্রেষ্ঠাকে 
কেন্দ্র করে নয়। বে স্বাতভ্যুময় রাধাপ্রেমকে একমাত্র অবলম্বন করে বৈষ্ণব 
সাহিত্য-দর্শনের পরিপূর্ণ বিস্তার, ভাগবতে সেই রাঁধাপ্রেম একান্তই অনুপস্থিত । 
পক্ষান্তরে কবি জয়দেবের 'আগীতগোবিন্দ' গোপী-লাধারণের নয়, গ্রারাধার 
একান্ত ব্যক্তিচিত্তের বিশেষ প্রণয়েরই কাব্য; বারোটি সর্গে বিভক্ত এ 
কাবোর নায়িকা! শ্রীরাধা নায়ুক কৃষ্ণের একান্ত প্রেয়শীর মধাদায় প্রতিষ্িতা | 
আর সে কারণেই এ কাব্যের দৃষ্টান্তে দেখতে পাই, গোপী-সাধারণের সঙ্গে 
বন-বিহারী শ্রাকৃষ্ের সাধারণ প্রণয়ে আপনার বিশিষ্ট প্রেমের মধাদাহীনতার 
উপলব্ধি ক্ষুব্ধ রাধাকে করে তুলেছে প্রবল অভিনানিনী, যা মদীয়াতবক প্পেম- 
গভীরতারই পরিচয় বহন করে! দেই অভিমানবশতঃই কৃষ্ণসঙ্গ পরিত্যাগ 
করে গীতগোবিন্দের রাধাকে দেহতে পাই ভ্রমর-গুঞ্জিত নির্জন লত্াকুঞ্জে 
সখির নিকট আপনার হন প্রেমের বেদনা ব্যস্ত কবতে। কবি স্পষ্ট 
বাচ্যার্থে ই বর্ণনা করছেন মানিনা গাধার সে অপুব চিত্র £ 
“বিহরতি ধনে রাধ। সাধারণপ্রণয়ে হরৌ 
বিগলিত-নিজোৎকষাদীধ্যাবশেন গভান্ততঃ | 
কচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞন্মধুব্রতমণ্ডলী-- 
মুখর-শিখরে লীনা দীনাপুবাচি রহঃ সখীম্‌ 1” 
( গীতগোবিন্দ ॥ ২য় সর্গ/১ ॥ ) 
এই অভিমানের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রতি অনিবার্ধ প্রেমের উপলব্ধি প্রবলতর 


হয়ে উঠেছে সখীর প্রতি রাধার এই উক্তিতে £ 


বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধাপারম্যবাদ ও কবি জয়দেব ৩১ 


“গণযুতি গুণগ্রামং ভ্রামং ভরমাদপি নেহতে 
বহতি চ পরিতোধষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ | 
যুবতিষু বলতৃষে কৃষ্ণে বিহারিণি মাং বিনা 
পুনরপি মনে। বামং কামং করোতি করোমি কিম্‌ ॥” 
(এ ॥২/১*॥) 
(“আমাকে ছেড়ে তিনি অন্ত যুবতীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে 
বিহারে রত, তবু সেই কৃষ্ণেই আমার মন অনুরক্ত, কী করব? 
আমার মন তার গ্রণরাশিকেই বড়ো করে দেখছে, ভুলেও রুষ্ট 
হচ্ছে না, তার দোষ দূরে সরিয়ে রেখে সন্তোষই বহন করছে ।” 
__অনুবাদ £ জ্যোতিভূষণ চাকী / সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, ৬ষ্ঠ খণ্ড। ] 
এ উক্তি আমাদের অনীয়াসেই পৌছে দিতে পারে বৈষ্ব পদসাহিত্যের 
রাধার কাছে, গভীর প্রেমানুরাগে ধার কণ্ঠে বেজে ওঠে সুতীব্র আক্ষেপ £ 
“যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে। 
আন পথে যাই সে কানু-পথে ধায় রে ॥ 


ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব | 
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥৮ 
( বৈষ্ণব পদাবলী [ চয়ন ], ১০/২) 
কেবল রাধার মানসিকতায় কৃষ্ণের অনিবাধতার কথাই নয়, কৃষ্চের কাছেও 
রাধার অপরিহার্ধতার প্রথম সন্ধান গীতগোবিন্দের অঙ্টাই দিয়েছেন। তার 
কাব্যের দৃষ্টান্তে শ্রারাধা ব্যতীত কৃষ্ণের অন্যান্য অসংখ্য গোলীর উপস্থিতি ও 
তাদের সম্মিলিত প্রেমমাধুর্ষেও রাসলীলা-রসের বিন্দুমাত্র বিকাশ ঘটে না। 
কাব্যের তৃতীয় সগের প্রথম শ্লোকেই কৃষ্ণের পরম জীবাতু রাধার সেই 
অপরিহাধ প্রয়োজনীয়তাকে কবি উজ্জল প্রতিষ্ঠা দিলেন ঃ 
কিংসারিরপি সংসার-বাসনাবন্ধ-শৃঙ্খলম্। 
রাধামাধায় হুদয়ে তত্যাজ ব্রজনুন্দরীঃ ॥৮ 
( গীতগোবিন্দ ॥ ৩/১॥ ) 
কৃষ্ণ-হদয়ে সংসার-বাসনা তথা রাসলীলা-বাসনাকে আবদ্ধ করার শৃঙ্খলন্বরূপা 


৩২ বৈষ্ব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


হলেন একমাত্র শ্রীরাধাই । তাই একমাত্র রাধাকেই হৃদয়ে ধারণ করে রাস- 
লীলারদ আন্বাদনের জন্য শ্রীকৃ€ অন্যান্য শত-সহত্র গোগীকেও পরিত্যাগ 
করেছিলেন । আবার এই তৃতীয় সর্গেই বণিত হয়েছে--অন্যান্ত গোগীদের 
দ্বারা পরিবেষ্টিত কৃষ্ণকে দেখে অভিমানিনী রাধা কৃষ্চসঙ্গ ত্যাগ করে ক্রোধ- 
ভরে দূরে সরে গেলে সম্মিলিত গোপীপ্রেমে আবদ্ধ থাকা সত্বেও রাধাহীন্‌ 
কৃষ্ণের কঠে ফুটে ওঠে নিঃসীম শৃন্যতার বেদনা £ 
“কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ__ 
হরি হরি হতাদরতয়' গতা৷ সা কুপিতেব ॥ ( এ ॥ ৩/৪ ॥) 

[ “তাকে ছাড়া আমার ধনে-জনে-জীবনে বা ভবনে কী কাজ? 

হরি! হরি! তিনি নিজেকে অনাদৃতা মনে করে যেন কুপিতা 

হয়েই চলে গেলেন ।”৮ ] 
একমাত্র রাধা তার প্রেমস্বাভন্ত্ে যে প্রগাঢ আনন্দরস দান করতে পারে, 
অজত্র গোপী সম্মিলিতভীবেও কুষ্ণকে সে আনন্দদানে ব্যর্থ । 

কৃষ্ণের কাছে রাধার সবস্বতা এমনভাবে প্রীক-জয়দেব কালের লৌকিক 

সাহিত্য কিংবা পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে কোথাও মেলে না। তৃণক্ষেত্রের একটি 
তুণের মতই গোষ্টীপ্রেমের স্বাভন্ত্যহীনতায় অন্তান্ত গোপী কিংবা লৌকিক 
নারীর মত রাধাও সে সকলের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুথচারিণী । কৃষ্ণের প্রশস্তি 
রচনা কিংবা আশীর্বাদ প্রার্থনাকালে তার এশী-সত্তার পরিচয়বহ অন্যান্য 
গুণাবলীর বর্ণনার সঙ্গে ছু'টি ক্ষেত্রের একটিতে কুপিতা রাধার অনুগমন-কালে 
তার পদচিহ্কে আপনার চরণ পতনে কৃষ্ণের রোমাঞ্চিত হগয়ার*১ এবং 
দ্বিতীয়টিতে রাধা মুখমধু পানকারী হিসাবে তার ভ্রমরবর-সদৃশ সত্তার+২ উল্লেখ 


এ প্পসপ৫০০০ পশাশি ৩ পপ পপ পপ পাপা ০০০০ সস 


ভট্রনারায়ণ রচিত “বেণীসংহার”-নাটকের “কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু' "ইত্যাদি 
নান্দীশ্লোক। (১/২ )! প্রাঙ্গিক অংশটি হ'ল-_“তত্পাদপ্রতিমানিবেশিত-পদ্বস্তোত্ুত- 
বোমোদগতে | 
১২. পপ্রাক্কৃতপৈজলে' সঙ্কলিত অবহট ভাায় রচিত “জিনি কংস বিনাসিঅ কিত্তি 
পআঁসিঅ ...” ইত্যাদি পদ। প্রাসঙ্গিক অংশ--“রাহামুহ-মন্থ পাঁন করে জনি 
ভমরববে |” 
(দ্রঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড/পুর্বাদ্ধ--ডঃ: সুকুমার সেন, পৃ.৫৯ ) 
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থাকলেও রাধার প্রেমভাবনার বা তার পরমতার কোন পরিচয়ই সেখানে নেই 
নিছিক কাব্যভাবনাই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। এ ছুটি দৃষ্টান্তের বাইরে 
অসংখ্য চূর্ণ কবিতাবলীর মধ্যে ছু'টি মাত্র বিচ্ছিন্ন শ্লোকে রাধাপ্রেমের গৌরবা- 
ধিক্য কৃষ্ণের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতে দেখা! যায়। তার একটি দশম- 
একাদশ শতকের কবি বাক্‌পতি রচিত “যল্লক্মীবদনেন্দুনা ন সুখিতং.-.”ইত্যাদি, 
অপরটি “সছুক্তিকর্ণামৃতে সঙ্কলিত কবি উমাপতিধর রচিত “রত্বুচ্ছায়াচ্ছুরিত 
জলধো মন্দিরে--৮- ইত্যাদি শ্লোক। শ্লোক ছুটিতে নারায়ণ বা কৃষ্ণের 
স্বকীয়া পত্রী যথাক্রমে লক্ষ্মী ও রুক্সিণীর প্রেমের প্রেক্ষাপটে শ্রীরাধার 
অধিকতর প্রেমগৌরবের স্মৃতি কৃষ্ণের মুগ্ধতা সম্পাদন করেছে ।১৯৩ এহিসাবে 
শ্লোক ছৃ'টির রাধাপারম্য-স্চারে বীজ-মূল্য অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু 
রাধার সে প্রেম-গৌরবের চিত্র শ্লোক ছু'টিতে নেই যা কবি জয়দেবের রচনায় 
অজস্র চিত্রে, বর্ণনায়, সংলাপে, স্মৃতি-প্রসঙ্গে, কৃষ্ণ ও ব্রজগোপীদের আচরণে 
পূর্ণবিকাশ লাভ করেছে! তাছাডা অন্তান্ত অসংখ্য-ব্রজগোপীর পরকীয়া 
প্রেমের প্রেক্ষাপট, কৃষ্ণের কাছে রাধার অপরিহার্যতার নান! প্রসঙ্গ-চিত্র 


১৩, (ক) 'যললক্মীবদনেন্দুনা ন স্থখিতং যন্নাহাপিতম্বা রিধে- 
বারা যন্ন নিজেন নাভিসবসীপন্েন শান্তিঙগতম.। 
যচ্ছেষা হফণ! সহম্রমধুরশ্বানৈন” চাশ্বাসিতং 
ভদ্রাধাবিনভীতুরং মুররিপোর্বেলদ্বপুঃ পাতু বঃ ॥৮ 
[ লক্ষ্মীর মুখচজ্জর দ্বার] যা স্থখিত হয় না, সমুদ্রের জলরাশি দ্বারা যা অপ্রশমিত, ঘ৷ 
আপনার নাতিশরী পদ্ম দ্বারাও শাস্তিলাভে অস্মর্থ, শেষনাগের সহন্্ ফণা-নির্গত 
মধুর শ্বাসের দ্বাপ্াও যা আশ্বাপিত হয়নি, এমন যে মুর-রিপু বাঁধা-বিরভাতুর উদ্বেলিত 
বপুং--তা তোমাদের রক্ষা করুক । | 
(খ) “রত্বচ্ছায়াচ্ছুরিত-জলধো মন্দিরে দ্বারকায়া 
রুঝ্মিণ্যাপি প্রবল পুলকোডেদয়ালিজিতন্থয 
বিশ্বং পায়ান্‌ মক্থণযমুনাতীলবাঁনীব কুজে 
রাধাকেলিভর পরিমলধ্যানযূর্হা! মুরারেই |” 
[ রত্রচ্ছায়া বিচ্ছুরিত সমুদ্রতীরে দ্বারকার মন্দিরে একান্ত পুলপকিতা রুঝ্সিণীর 
আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েও শ্যামল যমুনা-তীব্রবর্তী,বেতসলতাকুঞ্জে বাঁধার সঙ্গে প্রেমক্রীড়ার 
মহিমা ও সৌরভের ধ্যানে মুরারির ঘে যৃছণ, তা বিশ্বকে পালন করুক। ] 


বৈ. দ,._-৩ 


৩) বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


প্রভৃতি জয়দেবের রাধাকে সমগ্র কাব্য জুড়ে যে স্বস্বতার গৌরব-মর্ধাদা 
দিয়েছে, তার পরিচয় বিচ্ছিন্ন শ্লোক দুটিতে খোৌঁজ। বৃথা । বৈষ্ণব সাহিত্য- 
দর্শনে রাধা-সখী এই গোপীবৃন্দের ভূমিকা রাঁধাপ্রেমের পরিপোষণ ক্ষেত্রে 
একটা মুখ্য স্থান দখল করেছে । -কবিরাঁজ গোস্বামীর উক্তি স্মরণীয় £ 

“সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ 

সখী বিন এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়। 


রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেমকল্পলত। | 
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাত! ॥৮ 
( চৈ, চ.॥ ১৬৩-৬৪, ১৭* ॥) 
জয়দেবের কাব্যে গোপীবৃন্দ সেই মুখ্য ভূমিকাই পালন করে শ্রীরাধার 
"কৃষ্ণ-প্রেমকল্পলতা'-ন্বরূপটিকেই প্রগাঢ় করে তুলেছে যা জয়দেব-পুর্ব 
কবিদের রচনায় মেলে না। 
তাছাড়া, বিপ্রলস্তাত্মক গৌডীয়-প্রেমাদর্শের পরম গৌরবের পরিচায়ক 
যে ভাবসম্মিলন,__গভীর বিচ্ছেদেও ধ্যানের একাগ্রতায় হৃদয়ে নিত্য মিলনের 
তীব্র অনুভূতি, জয়দেবের কাব্যে রাধাবিরহী কৃষ্ণের অনুভবে আপন হৃদয়ে 
রাধার সে সম্মিলন একদিকে রাধার শ্রেষ্ঠত্বকে অপরদিকে গৌড়ীয় প্রেমা- 
দর্শের অন্যতম উৎস-মূলকে অনায়াসেই চিহ্নিত করে দেয় নিম্নোছ্ধৃত শ্লোকটি : 
“তাঁমহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভূশং রময়ামি। 
কিং বনেহনুসরামি তামিহ কিং বুথা বিলপামি ॥৮ ( ॥৩/৬॥ ) 
[ “তিনি (রাধা ) আমার হৃদয়ে সন্নিহিত বলে প্রগাঢভাবে আমি 
তীর সঙ্গে নিত্য রম্ণশীল। তাই তাকে বনে অনুসরণ করছি কেন ? 
কেনই ব। বৃথা তার জন্য বিলাপ করছি ?” ] 
এর সঙ্গে “ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি-: ” ইত্যাদি গ্লোকে 
( প্ল2৩/৯ ) রাধাবিরহখিন্ন অনুতপ্ত হৃদয়ে রাধার নিকট কৃষ্ণের ক্ষমা প্রার্থনা, 
সমগ্র কাব্য জুড়ে 'একমাত্র রাধার কাছেই কৃষ্চের প্রেম ও রতিভিক্ষার বর্ণনা, 
একমাত্র রাধার সঙ্গেই কৃষ্ণের মিলন ও বিরহের বর্ণনা জয়দেবের কাব্যে রাধা- 
মহিমাকে নিঃশেষ প্রতিষ্ঠা দিয়েছে । 
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বৈষ্ণব-দর্শনে শ্রীরাধার দৃঢ় দার্শনিক প্রতিষ্ঠ। ঘটেছে শ্রীকৃষ্ণের গ্রণয়বিকার 
হলাদিনী-শক্তির মৃতিমতী বিগ্রহরূপে। “হলাদয়তে ইতি হলাদিনী',--কৃষ্ণকে 
হলাদ্‌ বা আনন্দ দান করাই এই হলাদিনী শক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য । আবার 
এই শক্তির ঘারাই শ্রীকৃষ্ণ জগতেরও আনন্দ সম্পাদন করেন। ( দ্রঃ চৈ. চ. 
॥ ১1৪।৫২-৫৩ ॥ )। মহাভাব এই হুলাদিনী-সন্তারই সর্বাধিক ঘনীভূত পরিণতি, 
আর একমাত্র শ্রীরাধাই তার অধিকারিণী। তাই বৈষ্ণব দার্শনিকগণের 
সিদ্ধান্ত £ 
“মহাভাবন্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী । 
সর্বগুণ-খনি কৃষ্ণকানস্তা শিরোমণি ॥৮ ( চৈ. চ. ॥ ১/৪/৬০ ॥ ) 
গীতগোবিন্দে শ্রীরাধ। এরূপ দার্শনিক তত্বের আকর হয়ে ওঠেননি সত্য, কিন্তু 
তিনি যে “সর্বগুণ খনি কৃষ্ণ-কাস্তা শিরোমণি” হয়ে উঠেছেন সে বিষয়ে কোনই 
সংশয় নেই। সেখানে রাধাপ্রেমমুগ্ধ কৃষ্ণের দীন কাঁতিরোক্তিতে কৃষ্ণের পরম 
ভূষণ-ন্বরূপতায়, জীবনসবস্বতায়, সমগ্র ভূবনসার রতবম্বরূপতায় রাধ। অনায়াসেই 
উত্তীর্ণ হয়ে যান সে মর্ধাদায় £ 
“ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্‌ 
ত্বমসি মম ভবজলধিরতুম্‌। 
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনথুরোধিনী 
তত্র মম হৃদয়মতিযতুম্‌ |1৮ ( গীতি ॥ ১০/৪ ॥ ) 
এরূপ দীনতার প্রকাশে কৃষ্থমাধুর্য ও রাধাগরিমা সবৌচ্চ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে 
ওঠে যখন কৃষ্ণ স্মরগরল হরণকারিণী শ্রীরাধার পদপল্লব শিরোভূষণ করে 
আপনার শিরে স্থাপনের মিনতি জানান রাধার কাছে £ 
“্সর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্‌ 
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্‌॥৮ (এ ॥ ১০/৮॥) 
এই রাধাই বৈষ্ণবের ধর্ম-সাধনা-সাহিত্য-দর্শনের সর্বস্তরে সঞ্চারিত হয়ে 
বৈষ্ণবাদর্শের সবাত্মক ও সর্বমূল, সবাশ্রয় ও সর্বনিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে। 
সন্দেহ নেই বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শন তার প্রেমভক্তিরসের বিবর্তনে ভাগবতকে 
একান্তভাবে অনুসরণ করেছে এবং তা যথার্থ ই যুক্তিযুক্ত । ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব 
এবং ব্রজগোগী-প্রসঙ্গে রাগাত্মিক প্রেমভক্তির স্থমহৎ আদর্শ ভাগবতের নানা 


৩৬ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


অংশে ব্যক্ত হয়ে তাকে ভক্তি-সাধনার ইতিহাসে পরম গৌরবজনক পদে 
প্রতিষ্ঠিত করেছে । কিন্তু যে রাঁধা-কেন্দ্রিকতা বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শনের বিস্তারে 
মুখ্য ভূমিকার অধিকারী, তা কিন্ত ভাগবত বা অন্ত কোন পুরাণ কিংবা কোন ধর্ম 
বা দার্শনিক মতাশ্রিত নয়, তা কিন্ত প্রাচীন সাহিত্য-ধারাকেই আশ্রয় করে 
বিবর্তনে বৈষ্ণব ধর্মনাধনাঁয় পরম রাধা-এতিহ্ রূপীস্তরিত হয়েছে আর ভাঁগ- 
বতাদির ভর্তি-আদর্শ সে রাধাপ্রেমের মহাসঙ্গমে মিলিত হয়ে তাঁর গৌরবপুষ্টির 
সহায়ক হয়েছে । এই প্রাচীন সাহিত্য-ধারারই মূল ও প্রধান নিদর্শনটি হ'ল 
কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ । এ ধারার অগ্ঠান্ত কবিগণ, যথা - জয়দেব-সম- 
সাময়িক শরণ, ধোয়ী, গোবদ্ধনাচার্ধ, অভিনন্দ, শতানন্দ, লক্ষ্মণসেন, গোগীক 
প্রভৃতি এবং জয়দেব পরবর্তী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাব্যের কবি বু চণ্ডীদাস, পদা- 
বলীর কবি বিদ্ভাপতি ( অভিনব জয়দেব ) জয়দেবেরই প্রভাব-পুষ্ট হয়ে 
জয়দেব-কাবোর রাধা-কেন্ড্রিকতাকে দান করেন বিবর্তনের একটি সুস্পষ্ট ধার 
যা পূর্ণক্ষুট রূপ লাভ করেছে সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে ' লৌকিক প্রেমকাব্যের 
ধারায় স্থষ্ট গীতগোবিন্দের ইন্দ্রিয়পরতা বা স্থুলত্ব সম্পর্কে বন্থিমন্দ্র-প্রমুখ 
অসংখ্য সমালোচকেপ্ যতই অভিযোগ থাক না কেন+**, সে অভিযোগের 
সত্যতা স্বীকার করেও বল! চলে শ্রীকৃষ্ণের কাছে রাধার একাস্ত পারম্যবিকাশে 
জয়দেবের স্থান বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শনে চির অম্লানই থাকবে । 

গীতগোবিন্দের এই রাধাকেন্দ্রিক প্রেমাদর্শ ই মহাভাবের সাধক শ্রীচৈতন্া- 
দেবকে গীতগোবিন্দের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল এবং শ্রীচৈত্ন্যদেব কর্তৃক 
আস্বাদিত হওয়ার একান্ত গৌরুবকে আশ্রয় করেই বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের 
বিস্তৃতির মাধ্যমে নিখিল বঙ্গ ও সমগ্র ভারতবধে কবি জয়দেব ও তার কাব্য 
গীতগোবিন্দের পুণ্য প্রতিষ্টা । আর সেই হেতুই লৌকিক প্রেমকাব্যের ধারায় 
আগত গীতগোবিন্দ কাব্যের অধ্যাত্ব-পরিমগ্ডলে উত্তরণ ও মধাদাপূর্ণ সমাদর । 
এ সমাদর বথার্থ যোগ্যতাঁরই, যাঁর বিচারে সমাজ-ইতিহাসের ধার! পর্ধবেক্ষণে 
গীতগোবিন্ব সম্পর্কে গবেষক পণ্ডিতগণের অকুষ্ঠ সিদ্ধান্ত ঃ 
৯৭, “ইজ্িয়পরতা দোষের, উদাহরণ, জয়দেব ।” (বিবিধ প্রবন্ধ/বিচ্ভাপতি ও 
জয়দেব )। “যাহা ভাগবতে নিগৃঢ় ভক্তিতত্, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদন- 
ধর্মোৎসব।” ( কৃষ্চচরিজ/২য় খণ্ড, *ম পরিচ্ছেদ । ) 


বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধাপারম্যবাদ ও কবি জয়দেব ৩৭ 


০০১10 1095 70910, 15581020106 0015 285 2. £:68 0096100, 
1506 2190 9. 751151005 0115 0৫6 00891928] /91510952 
[319100.৮ (৯ 71560915067 92109510716 112190015, 
019555109] 70211090 £ 5. টব. 109550100. ৫ ৪. 0৫. 702, 
৬০]. [, 7. 389) 
রাধাপারম্যবাদের সঞ্চারে কবি জয়দেবের অবদানের কথা স্মরণে রাখলে 
লীতগোবিন্দে এই ভক্তিমর্ধাদা আরোপের সিদ্ধান্তকে অকুগ্ঠ সমর্থন জানান 
চলে। 


॥ বৈষ্ণবধর্ম ও শ্রীচৈতন্যাদেব ॥ 


শ্রীচৈতন্যদেব শুধুমাত্র বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসেই নয়, ভারতবধের সমগ্র 
ধর্ম সাধনার ইতিহাসেই একটি অবিস্মরণীয় নাম। অধ্যাত্বভূমি ভারতবর্ষে ধর্ম 
ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় এঁতিহ্া প্রাচীন কাঁল থেকে গড়ে উঠলেও উভয়েরই পরম 
রস-ন্বরূপের আবিষ্ষার একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবেরই রাঁগমণগাঁয় ভক্তিসাধনায় 
গভীরতর অবগাহনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। বৈদিক সংহিতার মন্ত্রে যে 
বৈষ্ণব ধর্ম ও আরাধ্য হিসাবে এশী-সত্তা বিষ বাঁ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম পদধবনি 
শোনা যায়,» নানা উত্থান-পঙ্ভন ও বিবর্তনের স্তর পার হয়ে এসে 
শ্রীচৈতম্যদেবের রাগমার্গায় ভক্তিসাধনার মধ্য দিয়েই তাদের পরিপূর্ণ বিকাশ 
ঘটেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে এবং কেবল মধুররসের আকর পরমকান্ত-্বরূপ 
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর আকুষে । এই শ্রীকৃষ্ণই সমগ্র 
ভারতবর্ষের ধর্মসাধনক্ষেত্রে ত্রিদেবতার মধ্যমণি, পরতত্বর পরমাত্মা, 
পরমেশ্বর-_বিশ্বজগতের পালক ও নিয়ামক | সুতরাং বল। যেতে পাঁরে_- 
সমগ্র ভারতবষের আত্মিক রূপ তাঁর যে ধর্মসাধনা-- আধ্যাত্মিক বোধির 
পরিপূর্ণ জাগরণের কামনা, _শ্চৈতন্তদেবই সেই পরম জাগরণ । ন্বগাঁয় 
আচার্য ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় চিরায়ত ভারতবর্ষের ধর্ম ও সাধনার জগতে 
শ্রীচৈতন্তদেবের এই সহজ স্বাভাবিক রূপটিকে চিহ্নিত করে গেছেন প্রাণবস্ত 
ভাষায় £ 
“বহুযুগ যাবৎ ভারতবর্ষ হোমকুণ্ডে যজ্ঞাগ্রি জালিয়া। পুনরায় তাহা 
নিবাঁণ করিয়া অতি দুশ্চর তপস্তা করিয়া যে সিদ্ধি চাহিয়াছিল, 
চৈতন্তদেবই সেই সিদ্ধি। অপরাপর সাধুদের জীবনে তপস্তা 
আছে,__কিন্তু চেতন সাক্ষাৎ তপঃসিদ্ধি, অতি সহজ, বালীকির কাব্য, 
চণ্তীদাসের গান। রবীন্দ্রের গীতাবলি যেমন সহজ-_ইহা৷ তেমনই 
সহজ । শ্রমজাত একটি বিন্দুও তাহার নাই. ধর্মজগতের সম্যক্‌ 





১. ভ্রঃ যথাক্রমে শুরু যজুঃ ॥ ৫/২১, ২২, ২৫ ইত্যাদি সংখ্যক মন্ত্র॥ এবং খুকু 
| ১/১৬-২১১ ১৫৪-৫৬) ৬/৬৯১ ৭/৪৪, ৪৪) ৮/৩৫, ১০/১৮৪ প্রনভৃতি সংখ্যক স্ক্ত ॥ 








বৈষ্ণবধর্স ও শ্রীচৈতন্যাদেব ৩৯ 


বিকশিত পদ্ম, ইহা স্ঙ্ি করিতে যে জাতীয় কত যুগের তপস্যার 
দরকার হইয়াছে তাহার চিহনমাত্র ইহাতে নাই। তিনি খুব কমই 
উপদেশ দিয়াছেন, তিনি কোন কঠিন পন্থা দেখান নাই-_তাহাকে 
দেখামাত্র লোকে ভূলিয়াছে ।” ( বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড/পৃ ৬৮৫ ) 
শুধু তাই নয়, প্রেমবিগ্রহ শ্রীচৈতন্তদেবের কামশুন্ প্রেমে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব- 
সাধক-পণ্ডিতগণ দেখেছেন বিশ্বত্রহ্মাণ্ডের সকল চেতনাময় আত্মার একাস্ত 
স্বাভাবিক নিত্যধর্মের পরিস্কুটন,২ যা সমগ্র বিশ্বের ধর্মনাধনীয় এমনভাবে 
আর কোথাও বিকাশলাভ করেনি । 
ভারতবর্ষের সাধক সম্প্রদায় সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের প্রাণদেবতা! 
পরতত্ব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করে গেছেন সাধনার অতল গহনে 
আত্মসমাহিত হয়ে। যুগে যুগে তারা পরম-দেবতার বিষু, নারায়ণ, বাদে, 
শ্রীরঙ্গম, বিট্ঠল, ভেম্কটেশ্বর, মুরুগোপাল. শ্রীরাম, বদরীবিশাল - প্রভৃতি 
সহত্রবিধ স্বরূপের মধ্যে সে পরতত্বের অনন্ত গ্রণ-শক্তি-লীলামাহাত্ম্যের 
অনুসন্ধান করে ফিরেছেন । অনুসন্ধানের সে ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে 
রামায়ণে, মহাভারতে, গীতায়, বিষণু-ভাঁগবতাদি পুরাণসাহিত্যে আড়্‌বার- 
পাঞ্চরাত্র-একাভ্ী-ভাগব্ত প্রভৃতি সাধক-সম্প্রদায়ের সাধনসঙ্গীতে, সর্বোপরি 
বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের ( শ্রী-্রহ্ম-সনক-রুদ্র ) রচনাপঞ্জীতে । কিন্ত সকল 
কিছুর আস্বাদন করে গৌড়ীয় প্রেমভক্তিরসের সাধক উপলব্ধি করেছেন £ 
*শ্রীমদ্তগবদগীতার উপদেষ্টা বান্থদেব শ্রীকৃষ্ণ, বিষুপুরাণের কথিত 
শ্রীকৃষ্ণ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর শ্রীকৃষ্ণ, আধুনিক আন্ুকরণিক নিশ্বার্কানুগঞ্চব 
সম্প্রদায়ের গ্রাকৃষ্ণ বা বল্লভানুগ-গণের শ্রীকৃষ্ণ যে পরিমাণে স্বয়ং 
ব্রজেন্দ্নন্দনাভিন্নতনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
পার্থক্য লাভ করিয়াছেন, সেই পরিমাণে তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ-ধারণায় 
অসম্পূর্ণতা আছে।” (ক্রীন্রীল প্রভূপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ও 
সমাধান-সম্পদ £ ত্রিদপ্ডিন্বামী শ্রীমন্তক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ/২য় 
খণ্ড, পৃ. ১২৮) 
এ সিদ্ধান্ত ভক্তি-আবেগ প্রস্তত নয়, একান্তই সত্য। সাধনাক্ষেত্রে 


রঃ শ্রীল প্রভৃপার্দের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ও সমাধান-সম্পদ/২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৫ 


৪০ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


ঈশ্বরের নানাবিধ অলৌকিক শক্তিপূর্ণ এশ্বর্ষময় সত্তা সাধকের অস্তরে ঈশ্বর 
সম্বন্ধে জাগিয়ে তোলে একপ্রকার ভীতি-সম্ত্রম-গরিমাবৌধ । ফলে তার প্রতি 
অন্তরের স্বতঃস্কর্ত প্রেমবোধ যথাযথ বিকশিত হতে পারে না। ঈশ্বরের স্থষ্টি- 
স্থিতি-পালনকর্তৃত্বের রূপ, কর্মফল-দাতৃত্বের রূপ, অনন্ত শক্তি-গুণ-মহিমার 
চিন্তা অন্তরে লালিত হওয়ায় ভক্ত-সাধক আপনাকে তার তুলনায় একাস্তই- 
দীন-হীন-নগণ্য জ্ঞান করে, ফলে ঈশ্বর-সম্পর্কে প্রিয়ত্বজ্ঞান, মদীয়তাময় 
প্রেমবোধ সম্কুচিত হয়ে পড়ে । যেমন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে গ্রাকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে 
সখ্য-রসের সাধক অজুর্নের মনে হয়েছিল কৃষ্ণের প্রাত তার অসঙ্কোচ 
সখ্যপ্রীতির ব্যবহার অসঙ্গত ও ধুষ্টতার পরিচায়ক এবং সে কারণে তাকে 
গীতায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করে বলতে শুনি £ 
“সখেতি মত্ত! প্রসভং যছৃক্তং 
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অজ।নতা৷ মহিমানং তবেদং 
ময়। প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ 
যচ্চাবহাসার্থমসৎকূতোইসি 
বিহারশয্যাসনভোজনেষু। 
একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং 
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্‌ ॥ 
(গীতা ॥ ১১/৪১-৪২ ॥ ) 
[ “আপনার এই জগদাকার রূপের মাহাত্ম্য না জানিয়া প্রমাদহেতু বা 
প্রণয়বশতঃ আপনাকে সখা-ভাবিয়া হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে 
এইরূপ অবিনয়ে সন্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছি, এবং হে অচ্যুত, 
বিহার শয়ন আসন ও ভোজনকালে আপনার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে, 
একাকী বা বন্ধজনসমক্ষে পরিহাসচ্ছলে আপনাকে যে অসম্মান বা 
অমর্ধাদা করিয়াছি, হে অপ্রমেয়, আপনার নিকট তজ্জন্য ক্ষম! প্রার্থনা 
করি।৮_অন্ুবাদ ঃ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ | ] 
এমন কি পিতা বস্থদেব ও মাতা দেবকী পর্যস্ত কৃষ্ণবলরামের গ্রণামের 
বিনিময়ে তাদের আলিঙ্গন ও? মেহ-চুম্বন দান করতেও ভীত হয়েছিলেন 


বৈষ্ঞবধর্ম ও গ্রীচৈতন্তাদেব ৪১ 


তাদের প্রতি ঈশ্বরবেধ জাগ্রত হওয়ার জন্তই,__ভাগবতে শুকদেবের কণ্ঠে 
তার বর্ণন। পাই £ 
“দ্রেবকী বস্ুদেবশ্চ বিজ্ঞীয় জগদীশ্বরৌ। 
কৃতসংবন্দনৌ পুত্র সন্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥৮ 
( ভাগবত ॥ ১০/৪৪/৫১ ॥ ) 


[ “বন্দে ও দেবকী রাম-কৃষ্চ অভিবাদন করিলেও ইহারা জগদীশ্বর, 
ইহা জানিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে আলিঙ্গন করেন 
নাই। পরন্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি হইয়৷ দ্াড়াইয়াছিলেন ।” অনুবাদ ঃ শ্যামাকাস্ত 
তর্কপঞ্চানন ॥ ] 


এশী-জ্ঞান হেতু এরূপ গ্রীতিসঙ্কোচের কারণেই রসসত্ত। ঈশ্বরের রসম্বরূপটিও 
সাধকের চিন্তে যথাযথ ধর! পড়ে না, ফলে রসাম্বাদের বিভোর্ত। থেকে সাধক 
বঞ্চিত হন। একমাত্র শ্রীচৈতন্ত-উপদিষ্ট ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেই কৃষ্ণের 
এশ্বর্ধাত্মক দৈবী-গুণসত্তীকে সম্পুর্ণ বর্জন করে কেবল মাধুর্ধময় প্রেমরসসন্তার 
পরিপূর্ণবিকাশ ঘটেছে । বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের সিদ্ধান্ত স্মরণীয় ঃ 
“সিদ্ধান্ততস্বভেদেইপি শ্রীশ-কৃষ্স্বরূপয়োঃ । 
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণতরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥৮ 
( ভক্তিরসামৃতসিন্ধু £ শ্রীবূপ গোস্বামী ॥ ১/২/৫৯॥ ) 


[ “পরব্যোমাধিপ মহানারাঁয়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহদ্বয়ে 
তত্বত; এক্য থাকিলে শ্রীকৃষ্ণম্বরূপ কিন্তু সবোংকৃষ্ট প্রেমময়রসে 
উৎকর্ষ প্রাপ্তি করিতেছে অর্থাৎ যোগ্য ভক্তে শ্রীশ হইতেও উৎকৃষ্টরূপে 
প্রকাশিত হইতেছে ।৮ ] 


উপাসনাক্ষেত্রে তাই তার! ঈশ্বরের এশী-সত্তার বাহক চতুভূজ নারায়ণ-বিষু 
বাস্ুদেবাদির মুতি গ্রহণ করেন নি, এমনকি বৈকু, দ্বারকা বা মথুরার কৃষ্ণকেও 
গ্রহণ করেননি, কেননা ঘ্বারকা-মথুরার ক্ষেত্রে যুদ্ব-পরিচালন, শক্রনাশ 
প্রজাপালন প্রভৃতি রাজকীয় কর্মে কৃষ্ণের এশী ক্ষমতার পরিচয় যথেষ্ট তারা 
উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন একমাত্র বুন্বাবনের নিত্য রসময়, নরলীলাকারী, 
রাধাপ্রেমবিলাসী গোঁপিকাকান্ত দ্বিভুজ কৃষ্ণড়ে,যা তার কেবল মাধূর্ধ 


৪২ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


সত্তার পরিপূর্ণ স্বরূপকে উজ্জরঙ্গ করে তুলেছে ।৩ অনস্ত ভগবত-স্বরূপের মধ্যে 
একমাত্র ব্রজবিহারী কিশোর কৃষ্ণেই পরম রসের সন্ধান মেলে, যে কারণে 
'বিরাহ সংহিতা'য় সকল দেবতার মন্ত্রের মধ্যে বিষুমন্ত্রকে জীবন, সকল প্রকার 
বিষুমন্ত্রের মধ্যে কৃষ্ণমন্ত্রকে কারণ এবং. সর্বপ্রকার কৃষ্ণমন্ত্রের মধ্যে কৈশোর- 
কৃষ্ণমন্ত্রকে সববিধ মন্ত্রের হেতু বা মন্ত্রচুড়ামণি বলে সম্বর্ধনা জানান হয়েছে : 

“সবদেবস্ত মন্ত্রাণাং বিষুমন্্স্ত জীবনং । 

শ্রী বিষ্ঠেঃ সবমন্ত্রাণাং কৃষ্মমন্তরস্ত কারণম্‌ ॥ 

সবেষাং কষ্টমন্ত্রাণাং কৈশোরমতিহৈতুকীং । 

কৈশোরং সর্বমন্ত্রাণাং হেতৃশ্চডাম ণির্মনুঃ ॥৮ 

অপরদিকে যেহেতু শ্রীচৈতন্টদেবের প্রেমসাধনার দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ- 
রসম্ঘরূপের বিকাঁশ ঘটেছে এবং দেই রসমহিমার প্রচার ও তাঁর আম্বাদ- 
বিভোরতাই ছিল শ্চৈতন্যের একমাত্র সাধনা, তাই তিনি কেবল শ্রীচৈতন্ত 
নন, _শ্রীকৃষ্চৈতন্ । সন্নাস-দীক্ষাদাতা আচাধ কেশবভারতী এই নামকরণ 
করে যথার্থ ই বলেছিলেন £ 

“যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া । 
করাইলা চৈতন্ত-_কীর্তন প্রকাশিয়ী ॥ 
এতেকে তোমার নাম “শ্রাকৃষণচৈতন্ত” | 
সবলোকে তোমা! হৈতে যাতে হৈল ধন্য ॥” 

( শ্রীচৈতন্থ ভাগবত ঃ শ্রীল বৃন্দাবন দাসঠাকুর ॥ মধ্যখণ্ড / ২৬শ অধ্যায় ॥) 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নামের আর এক গুঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে গৌড়ীয় ধর্ম 
দর্শনে । গৌড়ীয় দর্শনমতে শ্রাচৈতন্থদেব প্রকৃতপক্ষে গ্রাচৈতন্তরূপী কৃষ্ণ 
অথবা কৃষ্ণভাবতন্থ শ্রীচৈতন্য। শ্রা কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্টচন্দ্রোদয়' নাটকে 
একারণেই শ্রীঅদৈতাচার্ধের কণ্ঠে শুনি_-“কৃষ্ণম্বরূপং চৈতন্যসঙ্গীতঃ।৮ 


শা? আট শে শশা ১২ 


৩. মাধুর্যরসের ক্রখতেদ হেতুই শ্রারপগোস্বামী উ!র “তক্তিরসামৃতসি্কু' মহাকাব্য 
বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে পূর্ণতম, মথুরাঁর কৃষ্ণকে পুর্ণতর এবং দ্বারকার কৃষ্ণকে কেবল পূর্ণ বলে 
বর্ণনা করেছেন £ 

“কৃ পুর্ণ তমতা৷ ব্যক্তাভূদ্গোকুলাস্তরে | 
পূর্ণতা পূর্ণতরত' দ্বারকা মধুর দিযু ৮ (1২/১/২২৩ ॥) 


বৈষ্ণবধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব ৪৩ 


(0 8/৯,) ) অর্থাং যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, তিনি চেতন্তরূপী, তাই শ্রীচৈতম্যদেব 
প্রকৃতপক্ষে শ্রীকুষ্ণচৈতন্ত | 
এ মতের পিছনে রয়েছে এতিহাসিক পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব- 
বিষয়ক বৈষ্ণব দার্শনিক তত্-যার মধ্য দিয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও তাদের 
প্রেমের পরম সৌন্দর্ধ-মাধুর্যের রূপটি বিশ্ববাসীর যুগপৎ দর্শনগম্য ও অনুভভূতি- 
গোচর হয়েছে । অর্থাৎ শ্রচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমসাধনা কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার 
প্রেমাদর্শকেই বিশ্ববাসীর প্রত্যক্ষগোচর করিয়েছে কিংবা সে প্ররেমাদর্শকে স্মরণ 
করিয়ে দিয়েছে । চৈতন্ত-প্রত্যক্ষদ্শী কবিদের পদসমূহে, কাব্য-নাটকের 
শ্লোকাবলীতে, চৈতন্য-জীবনচরিতসমূহে সে দৃষ্টান্ত অজত্র। শ্রীচৈতন্যদেব তাই 
একাধারে এঁতিহাসিক তথ্যের আকর, আবার দর্শনের ভাবসমৃদ্ধ তত্বের উৎস। 
এঁতিহাসিক পর্যায়ে তিনি রাধাকৃষ্ণের দীন ভক্ত, আবার দর্শন-পর্যাযে তিনি 
রাধাভাবছ্যতিস্ববলিত গ্রীকৃষ্ণস্বরূপ', --'অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌরং। এই 
রহস্যময়তার জন্যই শ্রীচৈতন্তদেবের প্রকৃত প্বরূপ সম্বন্ধে কবি কর্ণপুরের 
শ্রীঅদৈতাচার্ষ ছবিধাগ্রস্ত। স্বরূপ কোন্টি__-গৌর না কৃষ্ণ! আচার্য শ্রীঅদৈতের 
তাই সংশয়ানিত স্বগতোক্তি £ 
__*কিমত্র ভ্রমহে মহেচ্ছং প্রতি ঘদি তবৈতদেব স্বরূপং তদ! দর্শনীয় 
শ্যামন্ুন্দর বিগ্রহাভিলাষে৷ বিশ্রান্ত; যদি স এব স্বরূপমিত্যুচ্যতে 
তদাস্মিন্‌ প্রেমহানিরিতি ক্ষণং পরামুশতি |” 
( চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকং ॥ ২ / ৫০ ॥) 
[ “আহা! আমি এক্ষণে কি বলিব! যদি বলি-_- “আপনার এই 
গৌররূপই স্বরূপ; তাহ! হইলে পরমনুন্দর সেই শ্ঠামসুন্দর রূপ 
দেখিতে যে বাঁসনা হইয়াছিল, তাহ! বৃথা হয় । আর যদি “কৃষ্ণরূপই 
তোমার স্বরূপ'_-ইহা বলি, তাহা হইলে এই গৌররূপে প্রণয়ের ননতা 
প্রতীত হয় । তবে আমি কি করি!” 
_ অনুবাদ £ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব | ] 
ভারতবর্ষের চিরায়ত ধর্মসাধনার ইতিহাসে নিবিশেষ পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপের আনন্দ বা হলাদিনীসন্তার পরিপূর্ণ জাগরণের মধ্য দিয়ে পরম প্রেমময় 
মধুর রসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ মাধুর্ধসত্তার আবিষ্ষারই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের 


৪৪ বৈষ্চব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


সবাপেক্ষা বড় অবদান । গৌড়ীয় কবির নাটকে ভগবান অর্থাৎ গ্রীচৈতন্যদের 
ও ভক্তচুড়ামণি শ্রীরায়রামানন্দের সংলাপে এই গৌড়ীয় কৃষ্ণতত্বেরই প্রকাশ 
ঘটেছে শীরায়রামানন্দের কণ্ঠে £ 


“ভগবান-_“কা। বিষ্া ? 

রামানন্দ--হরিভক্তিরেব ন পুনবেদাদি নিষ্ীতিতা ॥ 
ভগবান-_'কীতিঃ কা * 

রামানন্দ-__-“ভগবৎ পরোহয়মিতি যা খ্যাতিনন দানাদিজী ॥” 
ভগবান--ক1 শ্রী £ 

রামানন্দ_“তৎপ্রিয়তা ন বৈ ধনজনগ্রামাদি ভূয়িষ্ঠতা ॥” 


ভগবান--“ক স্থেয়ং ? 
রামানন্দ-_ব্রজ এব ॥? 
ভগবান-_কিং শ্রবণয়োরানন্দি ? 
রামানন্দ__“বৃন্দাবন-ক্রীড়ৈক ॥? 
ভগবান--“কিযুপাস্তমত্র ? 
রামানন্দ--'মহসী শ্রীকুষ্ণরাধাভিধে ॥' 
( চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকং ॥ ৭/১৩-১৪ ॥ ) 


এই কৃষ্ণতত্বই মহাকবি শ্রীকৃষ্ণাস কবিরাজের কাব্যে আরো! বিশদ ও 
রসবাহী হয়ে উঠেছে শ্রীচৈতন্ত-রামানন্দ সংলাপে। দীর্ঘ হলেও প্রীসঙ্গিক 
অংশটুকু আীচৈতন্ত-ষ্ট বৈষ্ব ধর্মের কৃষ্ণমাধূর্বসার সাধনাদর্শের আস্তর-রূপটিকে 
নিঃশেষে তুলে ধরে এবং সে কারণেই তাঁ উদ্ধারযোগ্য £ 


প্রভু কহে কোন্‌ বিদ্যা, বিদ্যামধ্যে সার। 
রায় কহে কৃষ্ণভন্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥ 
কীতিগণ মধ্যে জীবের কোন্‌ বড় কীতি। 
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি ॥ 
সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন্‌ সম্পত্তি গণি। 
রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম যার সেই ঝড় ধনী ॥ 


বৈষ্ণবধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদ্েব ৪৫ 


দুঃখ মধ্যে কোন্‌ ছুখে হয় গুরুতর | 
কৃষ্চভক্ত-বিরহ বিনু ছুঃখ নাই আর ॥ 
মুক্ত মধ্যে কোন্‌ জীব মুক্ত করি মানি। 
কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্ত-শিরোমণি ॥ 
গান-মধ্যে কোন্‌ গাঁন জীবের নিজ ধর্ম । 
রাধাকৃষ্জের প্রেমকেলি যে-গীতের মর্ম ॥ 
শ্রেয়া মধো কোন্‌ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার। 
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ-বিন! শ্রেয় নাহি আর ॥ 
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ। 
কৃষ্ণনাম-গুণ-লীল৷ প্রধান স্মরণ ॥ 
ধ্যেয়ধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্‌ ধ্যান । 
রাধাকুষ্ণ পদাশ্থুজ ধ্যান-প্রধান ॥ 
সব ত্যজি জীবের কর্তব্য কাহা বাঁন। 
ব্রজভূমি বৃন্দাবন ধাহা লীল! রাস ॥ 
শ্রবণ-মধ্যে জীবের কোন্‌ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ । 
রাধাকৃষ্ণ প্রেমকেলি কর্ণরসায়ন ॥ 
উপাস্তের মধ্যে কোন্‌ উপাস্ত প্রধান । 
শ্রেষ্ট-উপান্ত যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম ॥৮ 
( চৈ. চ. ॥ ২/৮/১৯৯-২১০ ॥ ) 
ধ্রেমাবেশে মত্তসিংহ-প্রায় আীচৈতন্তদেবের সংকীর্তনে এই কুঞ্চ নামই 
ছিল এক এবং অদ্ধিতীয় মন্ত্র এবং তার মধ্য দিয়েই একান্ত প্রকট হয়ে উঠেছিল 
কৃষ্ণ-প্রেমতক্তিরসের স্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থতা। কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা 
করেছেন £ 
“অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে । 
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে ॥| 
অভাগিয়া জ্ঞানী আন্বাদয়ে শুকজ্ঞান। ূ 
কৃষ্ণপ্রেমামূত পান করে ভাগ্যবান || (এঁ॥ ২/৮/২১২-১৩ ৪) 
শ্রীচৈতন্তাদেব স্বয়ং কোন দর্শন ব৷ শাস্্রগ্রন্থ রচনা করে জীব ভক্তের পরম 





৪৬ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


পুরুষার্থন্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমদর্শনের প্রচার করেন নি, গৌড়ীয় গোস্বামিগণের 
রচনায় যে অতল অপার কৃষ্ণমাধূর্ব ও রাধাপ্রেম-গভীর গৌড়ীয় দর্শনের রস- 
বিস্তার ঘটেছে শ্রীচৈতন্তদেবের প্রত্যক্ষ লীলাচরণই ছিল তার সর্বপ্রধান 
উৎস। কখনও বা আপন হৃদয়ে উপলব্ধ পরম রসের সত্যকে উপরি-উদ্ধৃত 
ৃষ্টান্তের মত রায়রামানন্দাদি পার্ধদগণের অন্তরে সঞ্চার করে দিয়ে নানা 
তত্বজিজ্ঞাসার ছলে তাদের দ্বারাই ব্যক্ত করেছেন। শ্রীচৈতন্তের কৃপামুগ্ধ 
রায়রামানন্দের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় £ 
“কৃষ্ণতত্ব রাধাতত্ব প্রেমতত্ব সার । 
রসতত্ব লীলাতত্ব বিবিধ প্রকার ॥ 
এত তত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন | 
ব্রহ্মারে বেদ যেন পঢ়াইল নারায়ণ ॥ 
অস্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে। 
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে ॥৮ 
( এ ॥ ২/৮/২১৭-১৯ ॥) 
কৃষ্ণমাধুর্ষের সেই পূর্ণ তম রূপ অনুসন্ধানেই শ্রাচৈতন্তদেবের রাধার ভাব- 
কান্তি গ্রহণ, কেননা একমাত্র শ্রীরাধার প্রেমের ক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন 
স্বরূপ মাধুষসত্তার পূর্ণ বিকাশ । কবিরাঁজ গোস্বামীর বর্ণনায় : 
“রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ | 
অন্তথ। বিশ্বমোহোহপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ ॥৮ 
( গোবিন্দলীলামত ॥ ৮/৩২ ॥ ) 
শুধু তাই নয়, শ্রীকৃষ্ণের মাধুধ আস্বাদনে শ্রীরাধার প্রেমমাধূর্যও নিত্য বৃদ্ধিশীল, 
আবার সেই অভিঘাতে কৃষ্ণরসমাধূর্বও লাভ করে অনন্ত বৃদ্ধি। বৈষ্ণব দর্শনে 
একে বলা হয় অসমোধ্বমাধূর্ধ |৪ এই অসমোধ্ব মাধুধের পথেই শ্রীরাধার 


৪, টৈতসথচরিতাষূতে শ্রীকফের উক্তি স্মরণীয় ঃ 
“বাধ'গেম বিভু ঘার বাটিতে নাই ঠাঞ্জি। 
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢয়ে সি ॥ 


রে র াধুর্ষর রাঁধাপ্রেম রা হোড় করি। 
ণক্ষণে বাঢ়ে দ্োহে_কেহ নাহি হারি ॥৮ (0১/৪/১১১১ ১২৪ ॥ ) 


বৈষ্ণবধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব ৪৭ 


প্রেমের “সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী” মাদনাখ্য মহাভাবে পরিণতি । শ্রীচৈতন্যদেবই 
সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণমাধূর্ধ পূর্ণতমরূপে আস্বাদনের একমাত্র 
পথ হ'ল সেই মাদনাখ্য মহাভাব, যা শ্রীরাধা ব্যতীত ব্রজপরিকরদের মধ্যে 
আর কারও অধিকায়ভুক্ত নয়। শ্রীবূপ গোস্বামী প্রদত্ত মাদনের সংজ্ঞার 
মধ্যেই সে পরিচয় পাই £ 
“সবভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোইয়ং পরাৎ পরঃ। 
রাজতে হলাদিনীসারো রাধায়ামেব ঘঃ সদা ॥৮ 
( উজ্জ্লনীলমণি ॥ স্থায়িভাব-প্রকরণ/২১৯ ॥ ) 
| “রত্যাদি মহাভাব-ভেদের অধিরূঢ মোদন পর্ধস্ত যাবতীয় ভাবের যে 
প্রাকট্য, তাহা হইতেও অধিক উৎকর্ষবিশিষ্ট, অতএব শ্রেষ্ঠ মোঁদন- 
মহাভাব হইতেও অত্যুৎকৃষ্ট যে হলাঁদিনী-নামক মহাশক্তির স্থিরাংশ-__ 
যাহা কেবল শ্রীরাধাতেই সদাঁকাল বিরাজ করে, তাহাকে “মাদন' 
বলে। এই মাদন কিন্তু ললিতাদিতেও উদয় হয় ন।1” 
--ভাবানুবাদ £ শ্রীহরিদাস দাস।] 
এই মাদনের অস্তস্বরূপ এতই সুক্ষ ভাবরসে পূর্ণ রহস্যময় ও বৈচিত্র্যমণ্তিত 
যে তার স্পষ্ট লক্ষণ কারও যুক্তি কিংবা অনুভবেরও গোচর নয়৫ , যে কারণে 
শ্রীরাধার প্রেমস্বরূপও নিত্য নৃতন ভাববৈচিত্রে অশেষ মাধুর্ষে স্পষ্ট অনুভবের 
অগোচর। প্রীরূপ গোস্বামী সেই প্রেম বাঁ উজ্জ্বলরসের আলোচনায় স্ববিশাল 
মহাঁকাবা 'উজ্জ্লনীলমণি” সমাপ্ত করেও সম্পূর্ণতার অভাবে তাই তৃপ্তি পান 
নি, উপসংহারে জানিয়েছেন £ 
“অতুলত্বাদপারত্বাদাপ্তোহসৌ ছুবিগ্রাহতাম্‌। 
স্পুষ্ট: পরং তটস্ফেন রসাব্ির্মধুরো ময়া ॥ 
( উ. নী. ॥ উপসংহার/১ ॥ ) 
[ “এ মধুর রসসমুদ্রের কেবল তটে স্থিত হইয়া ( উদাসীনভাবে ) 
আমি যৎসামান্ত স্পর্শমাত্রই করিলাম, কিন্তু উহাতে প্রবেশ করিতে 
পারি নাই। যেহেতু এ রসসমুদ্র-অতুল ( অপরিমিত ) এবং 


৫. ম্মরীয় £ “মাদনস্য গতিঃ সুষ্ঠ, মদনস্যেব দুর্গমা। 
ন নির্ব্তৎ তবেচ্ছক্যা তেনাসৌ মুনিনাপ্যলমূ।” (উ. নী. ।স্থায়ি” ২২৬) 


৪৮ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


অপাঁর (সমাপ্তিরহিত ) বলিয়া ছুধিগ্রাহ্াা অর্থাৎ সম্যক্প্রকারে 
বোধগম্য হইতে পারে না ।” ] 
রাধাভাবতন্ু হিসাবে শ্রীচৈতন্তদেবও ছিলেন মহাভাবের সুতরাং মাদনাখ্য 
মহাভাবেরও সাধক | নীলাচলে তার শেষ দ্বাদশ বৎসরের দিব্যোন্মাদ দশায় 
একদিকে প্রকাঁশ পেয়েছে রাধার রুহস্থগভীর স্ক্ষ-ভাবরসপূর্ণ অনম্যসদৃশ 
প্রেমন্বরূপ, কৃষ্ণমাধুর্-রসের আম্বাদে রাধারই প্রেমবিহ্বলতার,_-বাহাচেতনা- 
হীন রসবিভোর মানসিক অবস্থার উন্মাদ স্বরূপ, অপরদিকে সে সকল 
আচরণের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে কৃষ্ণের অশেষ মাধুর্ষসত্তার পরিচয় । 
গ্লীচৈতন্যের এই সাধন! প্রত্যক্ষ করেই শ্রীন্বরূপ গোম্বামী তার “কড়চা, 
শ্রীচৈতন্তের প্রতি প্রণাম জানাতে গিয়ে লিখেছিলেন £ 
“রাধা কঞ্চপ্রণয়বিকৃতিহলণদিনীশক্তিরস্মা- 
দেকাত্বানাবপি ভূবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তদ্দয়খৈক্যমাপ্তং 
রাধাভাবছ্যুতিম্থবলিতং নৌমি কৃষ্ণম্বরূপম্‌ ॥” 
[ “রাধা স্বরূপতঃ কৃষ্ণপ্রেমই. তিনি কৃষ্ণের হুলাদিনী শক্তি । রাধ। 
ও কৃষ্ণের সত্তা ভিন্ন নয়, কিন্তু লীলার জন্যই তারা ভিন্নরপে আবিভূতি 
হয়েছিলেন । এখন আবার তার! চৈতন্ের মধ্যেই এক হয়েছেন, 
প্রকট হয়েছেন চৈতন্তরূপে । রাধার গৌরকান্তি ও কৃষ্ণপ্রেম নিয়ে 
যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন-_-মেই চেতন্যকে নমস্কার 
করি ।৮-_ অনুবাদ £ হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও স্থবোধচন্দ্র মজুমদার । ] 
শুধু তাই নয়, নিত্য পার্খ্বচর শ্রীন্বরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতম্তদেবের আবি- 
ভাবের কারণ ব্যাখ্যা করে বৈষ্ব-সাধনায়, সাহিত্যে, দর্শনে চৈতন্যতত্বের 
সর্বপ্রথম অবতারণা করে গেছেন ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটি অপূর্ণ বাসনার 
উল্লেখ করে £ 
“ভ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিম৷ কীদৃশো বানয়ৈবাঁ_ 
স্বাস্ো যেনান্ভুঁতমধুরিম! কীদৃশে! বা মদীয়ঃ। 
সৌখ্যং চাস্তা। মদন্থভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ-_ 
তন্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥” 


বৈষ্বধর্ম ও গ্রীচৈতন্াদে ৪৯ 


অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রণয়মহিম! কিরূপ, শ্রীরাধার প্রেমের আলোকপাতে কৃষ্ণ- 
মাধূর্বরসের চমৎকারিত্ব কিরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণমাধূর্ষের অনুভবে শ্রীরাধার আনন্দ- 
লাভের ব্বরূপ কেমন__এই তিন বাসন! পরিপুরণের জন্যই শ্রীরাধার ভাবকাস্তি 
গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভরূপ সিন্ধু থেকে উত্থিত হয়েছিলেন । 

শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত বাস্তব কুষ্ণপ্রেমভাবের সাধনাই তার আবির্ভাব 
সম্পর্কে এরূপ সিদ্ধান্ত বা মতবাদ গ্রহণে প্রত্যক্ষদর্শী পার্ধদবৃন্দ ও বৈষ্ণব 
সাধকদের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, সুতরাং সে সিদ্ধান্ত কবিকল্পনার কিংবা ভক্তি- 
আবেগের ফল নয়। শ্রীরূপ গোস্বামীর দৃষ্টিতেও তিনি ছিলেন ব্রজগোগীদের 
সমগ্র প্রেমের সারভাগ বা নির্যাসন্বরূপ ।-_-“বিনির্াসঃ প্রেয়োনিখিলপশুপালা- 
হ্বজদৃশাং---।৮ (স্তবমালা ॥ চৈতন্যত্তব ১/২ ॥) বাস্তবিক প্রেমভক্তির সর্বোচ্চ- 
রূপ মাদনাখ্য মহাভাঁবের একমাত্র অধিকারিণী শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমান্থুভবের 
প্রতিটি অভিব্যক্তি একাস্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ 
অবস্থার কালে, আর সেই আস্বাদের বিভোরত। হেতুই তিনি একাত্ম হয়ে 
উঠেছিলেন রাধাতন্ুুর সঙ্গে । তার জীবনচরিত বিষয়ক বিভিন্ন রচনা থেকে 
তার আচরণে মাঁদনাখ্য মহাভাববতী রাধার বূপটিকে চিনে নিতে তাই কোন 
অস্থুবিধা হয় না । চৈতম্তপার্ধদ কবি মুরারি গুপ্তের “কড়া” নামে পরিচিত 
'শ্ীপ্রীকৃষ্চৈতন্থচরিতাম্ৃতম্” কাব্যে প্রত্যক্ষ-দর্শনসঞ্জাত শ্রীচৈতন্যের বিশেষণা- 
আক শব্দগুলি স্মরণীয়, যথা--রাধারসবিলাসী', “রাধাভাবমাপন্নং, াধারসা- 
বেশ” 'শ্রীরাধিকা প্রেমভরাতিমন্তঃ শ্রীরাধাভা বমাধূর্ষপূর্ণ:” ইত্যাদি ।৬ তাই 
বৈষ্ব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণ-লীলাকাহিনীর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে শৌর- 
চন্দ্রিকা ও সাধারণভাবে গৌর্ঙ্গলীলা-বিষয়ক অজত্র পদ, তাই চৈতম্থলীলা- 
কেন্দ্রিক অজজ্ঞ কাব্য-নাটক-জীবনচরিত বৈষ্ব ধর্মের বেদরূপে পরিগণিত 
হয়েছে | 

বৈষ্ণবধর্মে শ্রীচৈতন্তদেব তাই ধর্মীচার্ধ বা ধর্মনাধক হিসাবে পৃজিত 
হননি, রাপাপ্রেমতন্ু হিসাবে গ্রহণ করা ছাড়াও বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাকেই 
পরতত্ব এবং বুন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণেরই রূপান্তর হিসাবেও গ্রহণ করেছেন । কবিরাজ 
গোন্বামী লিখেছেন--“ন চৈতন্ঠাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্বং পরমিহ ৮ (চৈ, চ. 
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৫০ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


॥ ১/১/৩ ॥)। অর্থাং--কুষ্ঝস্বূপ চৈতন্ত থেকে পরতত্ব আর কিছুই নেই 
'আর বারাণসীর কবি ও অন্ততম চেতন্ত-পরিকর শ্্রীপ্রবোধানন্দ সরন্বতী 
শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবকে শঙ্কর-নারদাদি ও ব্রজপরিকরবৃন্দসহ বৃন্দাবন- 
কৃষ্ণেরই আবির্ভাব বলে বর্ণনা করেছিলেন তার “চৈতন্যচন্্রামৃত' কাব্যে । 
শুধু তাই নয়, কবি-কর্ণপুর জানিয়েছেন বুন্দাবনের গোগীবৃন্দই নবদ্ীপলীলায় 
চৈতন্য-পা্বচর হিসাবে পুরুষদেহ ধারণ করে বুন্দাবনের স্বভাব অনুযায়ী 
শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে লীলা! করেছিলেন ঃ 
“গৌরেণ ততৎপ্রিয়ৈঃ সার্ধং ধূতপুরুষবিগ্রহাঃ । 
খেলাস্ত স্ম স্বভাবান্ুসারাভাঃ ক্রমশে। যথা ॥ 
( গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ॥ ১৯৮ ॥ ) 


এ আদর্শই ভক্তিআতিশয্য ও আবেগাতুর কবিকল্পনায় অতিরঞ্জিত হয়ে 
নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, রামানন্দ বনু প্রমুখ চৈতন্য- 
সমসাময়িক কবিগণের রচনায় গৌরপারম্যবাদ ও গৌরনাগরভাবের বিকাশ 
ঘটিয়েছিল। যেমন,__বাস্থদেব ঘোষের একটি পদ £ 


“যখন দেখিম্থ গোরাটাদে। 

তখনই পড়িনু প্রেমফীদে ॥ 

তন্থুমন তাহারে সপিন্ু। 

কুলভয়ে তিলাঞ্জলি দিলু" ॥৮ 

( শ্রীগৌরপদতরজিনী ॥ ৩/২/১২ ॥) 

কিংব! গ্রীচৈতন্তের সন্যাস গ্রহণে কবি রামানন্দের নাগরীভাবের বিরহ- 
কাতরতা £ 

“পাপী মাঘে পু" করল সন্গ্যাস। 

তবহি গেও মঝু জীবন-আশ ॥ 


৭. “সর্ব শঙ্কর-নারদাদয় ইহায়াতাঃ স্বয়ং শ্ীরপি প্রাপ্তা দেব 
হলাযুধোহপি মিলিতোজাতাশ্চ তে কষ্ণয়ঃ | 
ভূয়ঃ কিং ব্রজবাসিনোইপি প্রকট। গোপালগোপ্যাদয়ঃ 
পুর্ণ প্রেমরসেশ্বরেইবতরতি শ্রীগৌরচন্দ্ে ভুবি ॥” ( চৈতন্যচজ্জরামৃত ॥১১৯। ) 


বৈষ্ণবধর্ম ও গ্রীচৈতন্তদেব ৫১ 


দিনে দিনে ক্ষীণ তনু ঝরয়ে নয়ন । 

গোরা-বিন্থ কতদিন ধরিব জীবন ॥ 

অবন্থ বসন্ত বহুত সুখময় । 

এ ছার কঠিন প্রাণ বাহির না হয় ॥৮ (এ ॥ ৫/8/২৬ ॥) 
এ ধরণের অজজআ্র গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ সঙ্কলিত হয়েছে "শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী” 
“প্দকল্পতরু, প্রভৃতি সঙ্কলন গ্রন্থে । স্পষ্টই বোঝা যায় দার্শনিক তত্ব 
বিশ্লেষণ কিংবা এতিহাসিক তথা-বিতরণ এ সকল পদের উদ্দেশ্য নয়, উৎকট 
তারল্যে শালীনতার সীমাও এ সকল পদে সবত্র রক্ষিত হয়নি, যে কারণে 
অনেক কবিই ভৎসনাহ ; তাহলেও বৈষ্বধর্ষে গ্রীচৈতন্যদেবের স্থানটিকে 
এগুলি থেকে অনায়াসেই চিনে নেওয়া যায় । বুন্দাীবনের গোম্বামিগণ রচিত 
কাব্য-দর্শনাদিতে প্রকাশিত বৈষ্ণবধর্মে শ্রীচৈতন্যদেবের দার্শনিক প্রতিষ্ঠার 
ভিত্তি যে অমূলক নয়, তার একাংশের প্রমাণ যে এই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক 
পদগুলি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন যে অজভ্রবিধ ধর্মসাধনা ও ধর্মসাধকসম্প্রদায়- 

অধ্যুষিত ভারতবর্ষে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল,--তার 
পশ্চাতে কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্তদেবের অন্তরঙ্গ সাধন-মহিমা নয়, বাহক 
কতকগুলি কারণও ছিল। অবশ্য সেগুলিও শ্রীচৈতগ্ঠদেবকেই নিঃশেষ 
গরিমা দান করে। সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণটি হল 
শ্রীচৈতন্ত-প্রচারিত ধর্মের সাম্প্রদায়িক মনোভাবশৃন্ততা ৷ জাতি-ধর্ম নিবিশেষে 
সকলের কাছেই শ্রীচৈতন্যদেব প্রবাহিত করে দিয়েছেন উদার প্রেমভক্তিধর্মের 
রূসজ্োত। মৃত্তিপূজার বা' ঈশ্বরের সাকার অস্তিত্বজ্ঞানের বিরোধী মুসলমান 
ধর্মাবলম্বী সাধকগণ পর্যন্ত গ্রাচৈতন্যের উদার প্ররেমধর্মের প্রভাবে নিষ্ঠাবান 
বৈষ্বভক্তে পরিণত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে দৃষ্টান্ত হিসাবে অন্যতম হলেন 
যবন হরিদাস। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাগ্রহণ না৷ করলেও 
ক্রীচৈতন্দেবের প্রেম্ধর্ম দ্বার! গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন । শ্রীবুন্দাবন 
দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনা! থেকে দেখা যায়, সুলতান হুসেন শাহ. 
শ্রীচৈতন্তদেবের প্রেমভক্তি ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ব্বয়ং ঈশ্বর বলেই 
মনে করতেন ঃ 


৫২ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 
“হিন্দু যারে বোলে “কৃষ্ণ “খোদায়” যবনে | 
সেই তি'হো, নিশ্চয় জানিহ সর্জনে ॥৮ ( অন্ত্য খণ্ড/৪র্থ অধ্যায়) 


এবং আপনার রাজ্যে আগত: শ্রীচৈতন্যদেবের অবাধ স্বাধীনতার আজ্ঞ। 
জানিয়ে ঘোষণা করেছিলেন ঃ 


“যেখানে তাহান ইচ্ছা, থাকুন সেখানে । 
আপনার শাম্্রমত করুন বিধানে ॥ 

সর্বলোক লই সুখে করুন কীর্তন । 

কি বিরলে থাকুন, যে লয় তার মন ॥ 

কাজী বা কোটাল বা তাহাকে কোনো জনে। 
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে ॥” ( এ/এ ) 


শ্রীচৈতন্ত-প্রবতিত উদ্রার প্রেমধর্মের সাম্প্রদায়িক মনোভাব-শৃম্তার 
সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ বনু মুনলমান কবি কর্তৃক রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক 
অজত্র পদ রচনা । অথচ মুসলমান ধর্মাবলম্থিগণ মৃতিপূজার ঘোর বিরোধী । 
যেমন সৈয়দ মতুঁজার নিবেদনের পদে শ্রীকৃষ্চরণে আত্মসমর্পণের বাসনা 


“সৈয়দ মতুঁজা ভণে কান্থুর চরণে 
নিবেদন শুন হরি | 
সকল ছাড়িয়া রহিলু তুয়া পায়ে 


জীবন-মরণ ভরি ॥৮ 
( বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি £ 
যতীন্দমমোহন ভট্টাচাধ/প্দসংখ্যা-১১২ ) 


আস 


অবথ' কবি ইরকানের অন্তিম আকুতি--“শ্যামের চরণ যেন পাই ।” (4/১৭) 
কিংবা কবি নশীর মামুদের ভণিতা £ 
“নশীর মামুদ করত আশ, 
চরণে শরণ দানরি ॥৮ (এ/৫২) 
এ সকল পদ মুসলমান কবিগণের নিষ্ঠাভক্তিপূর্ণ বৈষ্ণবপ্রাণতাকেই অনাবৃত 
প্রকাশ করেছে । অথচ এঁরা বৈষ্বধর্্রে দীক্ষিত হন নি, আপন ধর্-সমাজে 
বাস করেই উদার প্রেমমন্ত্রে অন্তরকে আলোকিত করে তুলেছিলেন । কৰি 


বৈষ্ণবধর্ম ও গ্রীচৈতন্াদেব ৫৩ 


বামন উদাসের স্বতস্ফুর্ত প্রেমরাগ প্রতিকূল পরিবেশে যেন করুণ রাগিণী 
হয়ে ফুটে ওঠে নিষ্নোদ্ধত অংশটিতে £ 

“হিন্দুরা বলে তোমার রাধা, আমি বলি খোদ । 

রাধা বলিয়া ডাকিলে মোল্লা মুন্সীতে দেয় বাঁধা ॥৮ 
এ সকল মুসলমান কবি পদ-রচনাঁয় মহাজন কবি বিদ্াপতি-চণ্তীদাসকে 
অনুসরণ করেছেন সত্য, কিন্ত এই বৈষ্ণব-মনস্কতার পশ্চাৎ ভূমিতে একমাত্র 
গ্রীচৈতন্যদেবের গৌরবময় অবদানটিকে কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না । 
মুসলমান কবিগণও তাঁদের কর্ণে প্রেমমন্ত্রদাত। এই প্রেমময় মানুষটির প্রতি 
হৃদয়ের শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান, নিষ্ঠা নিঃশেষে অর্পণ করে দিতে তাই দিধা 
করেন নি। ভক্ত হুছনকে বলতে শুনি ঃ 

“গউর চান্দ আমার । 
তোমার লাগি আমি ঘরের বার ॥” (এ4/১২১) 

আর, “আয় দেখে যা নতৃন ভাব এনেছে গোরা ।+-”€ এ/৯৩ )-পদের গায়ক- 
কবি লালন ফকির শুধু গ্রীচৈতন্তের নতুন ভাবরসে বিভোরই হননি, সেই 
ভাবরসকেই জীবন-সাধনায় রূপাস্তরিত করে হয়ে উঠেছিলেন জাতি-নিবিশেষে 
সুফী-প্রেমসাঁধক । তাই তো! গাইতে পেরেছিলেন-_-“সব লোকে কয় লালন 
কি জাত সংসারে 1.” এমন কি তৎকালীন দিল্লীশ্বর আকবর বাদশাহ, 
পর্যন্ত শ্ীচৈতন্ত-প্রচারিত প্রেমাদর্শে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেম ভিক্ষা করে ব্রজবুলি 
ভাষায় গৌরাঙ্গস্তোত্র রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন 

“জীউ জীউ মেরে মন-চোরা গোরা । 

আপহি নাচত আপন রসে ভোর! ॥ 


এঁছন পহুকে যাহু বলিহারী। 
শাহ. আকবর তেরে প্রেম-ভিখারী ॥৮ 
( গৌ. প. ত, 9 ৪/২/২৯॥) 
শ্রীরূপ গোস্বামী-সঙ্কলিত “পগ্ভাবলী'তে শ্রীচৈত্যদেবের উক্তি হিসাবে ধৃত 
একটি শ্লোকে শ্রীচৈতন্তদেবের জাতিভেদ-নিরপেক্ষ সার্জনীন মনুষ্যতের 
পরিচয়টি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ঃ 


৫৪ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


“নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিননাপি বৈশ্ঠো ন শুত্রো 
নো বা বর্ণা ন চ গৃহপতির্ো বনস্থো যতির্বা। 
কিন্তু প্রোগ্ন্লিখিলপরমানন্দপুর্ণীম্বতান্ধে__ 
গৌপীভতুঠি পদকমলয়োর্দিসদাসানুদাসঃ 1৮ ( পদ্যাবলী ॥ ৭২ ॥)' 
[ “আমি বিপ্র, নরপতি, বেশ্ট বা শুত্র নই । আমি ব্রন্মচর্য, গাহৃস্থ্, 
বাণপ্রস্থ ও সন্যাস-এই চতুরাশমের কোনটির ব্রতী নই। কিন্ত 
যিনি পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রের স্ায় পূর্ণরূপে বিকশিত,_-সেই 
গোপীবল্পভ শ্রাকৃষ্ণের চরণকমলছয়ের দাসেরও দাসানুদাস।৮ ] 
ধর্ম সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্তদেবের একমাত্র বক্তব্য ছিল-_কৃষ্ণপ্রেমভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ 
ধর্ম এবং একমাত্র সেই ভক্তির মানদণ্ডেই মানুষের মূল্যবিচার। ভাগবতের 
_-"শ্বপচোইতো! গরীয়ান্‌ যজ্জিহবাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্‌।৮ (॥ ৩/৩৩/৭ ॥ ) 
অর্থাৎ ধার রসনায় তোমার নাম, তিনি চণ্ডাল হলেও পুজ্য'__এ কথ তিনি 
বারবার উচ্চারণ করেছেন এবং আজীবন আপনার আচরণেও প্রকাশ 
করেছিলেন তার সত্যতা । বৈষ্ণব ধর্মের সারকথা হিসাবে শ্রীসনাতন 
গোস্বামী তাই লিখেছিলেন-_চগ্ডালাইপি দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠ। হরিভক্তিপরায়ণাঃ 1৮ 
( হরিভক্তিবিলাস )। শ্্রীচৈতন্ত-প্রচারিত বৈষ্ব ধর্ম প্রকৃতপক্ষে এরূপ উদার 
প্রেমভক্তিধর্ম যে কারণে তা সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মাকে প্লাবিত করে স্থষ্ি 
করেছিল ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় রেনেসসাস, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিবোধ ছিল 
যার মূলকথা। এই উদার প্রেমতক্তিধর্মে আস্তর-দীক্ষা! নিয়ে মুলমান কবি 
লালমামুদ কৃষ্ণ-সম্বৌধনে খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন অন্ধকারমুক্ত আলোর পথ £ 


৪68 


তুমি দয়া করে ঘুচাও নাথ মনের অন্ধকীর । 
হিন্দু কিম্বা হৌক খুসলমান, 
তোমার পক্ষে সবই সমান, 
আপন সন্তান জাতির কি বিচার? 
ভক্ত সকলজাতির শ্রেষ্ঠ চণ্ডাল কি চামার। 
জন্ম নিয়া যুনলমাঁনে বঞ্চিত হব শ্রীচরণে 
আমি মনে ভাবি না একবার । 
( এবার ) লালমামুদে হরেকৃষণ নাম করেছে সার ॥” 
( বাঙ্গালার বৈষ্ব-ভাবাপক্ন মুসলমান কবি ॥ ৯৫ ॥ ) 


বৈষ্ণবধর্ম ও শ্রীচৈতন্তাদেব ৫৫ 


প্রেমভক্তির বিতরপক্ষেত্রে এই সর্বনিরপেক্ষতাই শ্রীচৈতন্তদেবকে বৈষ্ণব- 
ভক্তের দৃষ্টিতে কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও গৌরবাধিক্য দান করেছে। 
কেননা, ভাগবতের দৃষ্টান্তে দেখা যায় প্রেমভক্তি দানের ক্ষেত্রে সেই উদ্দারতা। 
শ্রীকৃষ্ণের ছিল নাঁ। তিনি তার ভজনাকারীদের বরং যুক্তিদান করেন, কিন্তু 
প্রেমভক্তি সকলকে দেন না _- *-.-ভজতাং মুকন্দো মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স্ম 
ন ভক্তিযোগম্‌॥” (॥ ৫/৬/১৮ ॥ ) শ্রীচৈতন্তদেব সেক্ষেত্রে নিবিশেষ ধর্ম- 
পরায়ণকেই শুধু নয়, বরং বিশেষভাবে পাপী ব্যক্তিদের প্রতি অধিকতর কৃষ্ণ 
ভক্তি-বিতরণের আজ্ঞা দিয়েছিলেন শিষ্যমগ্লীকে । চৈতন্তভাগবতে জগাই- 
মাধাই উদ্ধারকালে নিত্যানন্দের কথায় তার পরিচয় মেলে : 


“প্রভুর যে আজ্ঞা লই আমরা বেড়াই । 

তাহা কহি এই ছুই মগ্ভপের ঠাই ॥ 

সভাবে ভজিতে “কৃষ্ণ? প্রভূর আদেশ । 

তার মধ্যে অতিশয়-পাপীরে বিশেষ ॥৮ (॥ মধ্য/১৩শ ॥) 


আবার অপরদিকে, বৈষ্ণব সাধনক্ষেত্রে যেহেতু সম্ভোগ বা মুক্তিবাসনার 
প্রেমলাভ ঘটে না, কেননা প্রেমরস-মাধুধের আন্বাদবিভোরতা বিরহ বা 
বিপ্রলম্তাদর্শের কৃষ্ণতম্মযুতায়, এবং শ্রীচৈতন্তলীলায় সেই বিপ্রলস্তাত্মক প্রেম- 
মাধূর্ষেরই নিত্যপ্রকাশ, সে হিসাবেও বৈষ্চবদের কাছে শ্্রীকৃঞঃ$ অপেক্ষা 
শ্রীচৈতন্থদেব অধিকতর বরণীয় হয়ে উঠেছেন । বৈষ্ণব সাধকগণের অনুভবে 
ধরা পড়েছে £ 
“শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগময় বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরমুন্দর বিপ্রলম্ত বিগ্রহ । 
বিপ্রলস্তময় বিগ্রহ গৌরস্থন্দরের সপ্তোগময়ী লীলাই শ্্রীকৃষ্ণলীলা ৷ 
--আবার সম্ভোগময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্তময়ী লীলাই গৌর- 
লীলা” (শ্রীশ্রীল প্রভূপাদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ ও সমাধান সম্পদ 
২য় খণ্ড/পৃ ৭ৎ ) 


স্থতরাং শ্রীচৈতন্তদেবকে অবলম্বন করা ব্যতীত কৃষ্ণমাধূর্বরস বৈষ্ণবদের নিকট 
পুষ্টিলাভ করতে পারে না। তাই শ্ত্রীগ্তন্ত-বিতরিত প্রেমভক্তিরস লাভের 
জন্য বৈষ্ব ভক্তগণ ব্যাসদেৰ, উদ্ধব প্রভৃতি মহধিগণ অপেক্ষাও অধিকতর 


৫৬ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


সৌভাগ্যস্খের অধিকারী বলে বর্ণিত হয়েছিলেন কবি প্রবোধানন্দ সরম্বতীর 
“চৈতম্চন্দ্রামৃত-কাব্যে |” 

শ্রীচৈতন্যাদেবের এই উদার প্রেয়মহিমা ও বিরাট এঁতিহাসিক মর্ধাদাই 
তার প্রবতিত বৈষ্ণবধর্মকে বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের উধেরে পঞ্চম সম্প্রদায় 
হিসাবে সমগ্র ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ মর্ধাদা দান করে। শ্রীচৈতন্যদেব তাই 
ভারতবর্ষের সমগ্র বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণদাঁতা প্রাণপুরুষ তো বটেই৯ , তার 
মর্ধাদার দিকে তাকিয়ে নিঃসন্দেহে বলা চলে--তিনি সমগ্র ভারতের রসময় 
আধ্যাত্মিক প্রাণসত্তারও পরম জাগরণ,_-ভাষাস্তরে যা আমরা আচার্য দীনেশ- 
চন্দ্র সেনের কণ্ে পূর্বেই শুনেছি । 


৮. “ভ্রান্ত বত্র মুনীশ্বরৈরপি পুর] যন্মিন্‌ ক্ষমামগ্ুলে 
কশ্ঠাপি প্রবিবেশ নৈব ধিবণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ। 
যন্ন কাপি রুপাময়েন চ নিজেপুযদঘাটিতং শৌরিণা 
তন্মিনন জ্জলভক্তি-বর্মনি স্থখং খেলত্তি গৌরপ্রিয়াঃ ॥” 
( চৈতন্তচন্দ্রামৃত |॥ ১৮ ॥) 
[ “ব্যাসদেবাঁদি মহধিগণও যে মধুর ভক্তিমার্গে বিভ্রান্ত হয়েছেন, পূর্বে যে ভক্তি 
পৃথিবীর কারও বুদ্ধি দ্বার প্রকাশিত হয়নি এমনকি স্বয়ং খধি শুকদেবেরও অজ্ঞাত 
ছিল, যা রুপাময় শ্রীকৃষ্ণ কোন ভক্তের নিকট উদবাটিত করেন নি,_সেই উজ্জল বা 
মধুর ভক্তিপথে গৌরাজপ্রিয় ভক্তগণ স্থথে ত্রীড়ারত।”] 
». শ্রীকুষ্দ্াস কবিরাজের চৈতগ্ঠগ্রণাম স্মরণীয় £ 
“নমশ্চৈতন্তরূপায় পুরন্দরস্থৃতায় চ। 
বৈষ্ণব প্রাণদবাত্রেব গৌরচন্ত্রায় তে নমঃ ॥”  (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতষ্/পৃ.৪৪ 
-_চক্রতীর্থ / পুরী সংস্করণ ।) 


॥ বেদান্ত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শন বীজ ও বিবর্তন ॥ 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও সাধন! শুধুমাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসেই নয়, 
__-এককথায় সমগ্র বিশ্বের ধর্ম-দর্শন-সাধনার ক্ষেত্রেই বিবর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ । 
ভক্তিরসের এমন বিশাল ব্যাপ্তি, প্রগাঢতা, ওজ্জল্য ও গৌরবমণ্ডিত আদর্শ, 
যা এ ধর্ম-দর্শন-সাধনার প্রাণবায়ু,_তাঁর সমতুল আদর্শ আর কোথাও নেই। 
এ আদর্শ কেবলমাত্র 'কু্ণেক্দ্িয় গ্রীতি-ইচ্ছা"য় উদ্ধদ্ধ রাগময় প্রেম” যাঁর 
বিবর্তনের উচ্চতম মহিমালোক--মহাভীব ।৯ তাই এ ধর্মের আর এক নাম 
প্রেমধর্ম, এ দর্শনের নামান্তর প্রেমদর্শন, এ সাধনার বিশেষ পরিচিতি প্রেম- 
সাধনা হিসাবে । এ প্রেম সম্পূর্ণবপে আত্মেব্দ্রিয়-সুখবাসনাশূন্ত, নির্মল, 
নিরুপাধি, অকৈতব, অহৈতৃকী । গৌড়ীয়-বৈষ্ঞবধর্মের স্বস্তরে পরিব্যান্ত 
এই নিত্য প্রেমরসকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শন এক সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর 
স্থাপন করে তাকে একদিকে যেমন চিরকাল সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে, তেমনি 
অপরদিকে অজজ্র শাস্ত্রীয় সমর্থনে সে প্রাণরসের পরম পরিপুষ্টি ও বিবর্তন 
ঘটিয়ে দর্শনজগতে তার মর্ধাদার শ্রেষ্ঠত্ব ও একাস্ত উপযোগিতাকে সপ্রমাণ 
করেছে। 

জীবের পরম কল্যাণ-বিধানে তাদের প্রকৃত সত্যের পথে পরিচালনার 
লক্ষ্য নিয়েই জীবজগৎ-্রষ্ট। ব্রশ্মোর সঙ্গে জীবজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক 
নিণয়ের প্রয়াসে দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি। ভারত-সভ্যতাঁর ব্রাহ্মলগ্নে আর্ধশাস্ত্রের 
প্রাচীনতম অধ্যায়েই আমর! দেখি-ব্যবহারিক জগতের নানা চিত্তবিক্ষিপ্ততা 
ও বস্তনুখমগ্নতার মধ্যেও ব্রহ্ম ও জীবজগৎ সম্বন্ধে এক প্রগাঢ় কৌতুহল মাঝে 
মাঝেই আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে । তাই, পাঁথিব জগতের বহুবিধ ভোগ্য- 
বস্তুর প্রার্থনায় ও সে জীবনের কল্যাণ-কামনায় নানা সকাম যাগ-যজ্ঞাদির 
অনুষ্ঠানে তারা লিপ্ত থাকলেও সেই বহিমুখিন্তার মধ্যেও কোন কোন আর্ধ- 

১, “প্রেম-বুদ্ধিক্রমে নাম লেহ মান প্রণয় । 


রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় 1”  (শ্রীচৈতন্তচরিতামূত £ শ্রীরুষ্দাস 
কবিরাজ 1২/১৯/১৫২ ॥ ) 


৫৮ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


খাষিচিত্ত জীব-ব্রন্মের পারস্পরিক সম্পর্কজ্ঞানের স্পৃহায় অন্তু খী চিন্তা ও 
উপলদ্ধির জগতে লীন হয়ে যাবার একান্ত বাসনায় আকুল হয়ে উঠেছিল । 
কর্মকাণ্ডী বৈদিক সংহিতায় তাঁরা সংযোজন করতে চেয়েছেন তাদের পরম 
তত্বোপলব্ধির দেই আভাসিত রূপটিকে | যেমন নিম্নোদ্ধুত মন্ত্রাংশটি £ 
“ন ঘা ত্বদ্রিগপ বেতি মে মনস্ত্ে ইৎকামং পুরুহৃত শিশ্রয়।” 
(ঝগ্েদ সংহিতা! ॥ ১০/৪৩/২ ॥) 
[ “হে ইন্দ্র! তোমার দিক হইতে আমার মন অন্যত্র যায় না, আমি 
তোমার উপর আমার অভিলাষ সংস্থাপন করিয়াছি ।”-_অন্ুবাদ £ 
রমেশচন্দ্র দত্ত | ] 
কৃষ্ণাখ্য ধষি-উচ্চারিত মন্ত্রাংশটিতে দেবতা ইন্দ্রের প্রতি পাথিব বাসনা বা 
নির্মল আত্মিক সংযোগ-স্থাপনের একাস্তিক প্রয়াস লক্ষ্যণীয়ভাবেই ফুটে 
উঠেছে । ভারতবর্ষে ধর্মের আনুষঙ্গিক হিসাবে দার্শনিক প্রত্যয়ের সুচনা 
হয়তো সংহিতার এ ধরণের মন্ত্র বা মন্ত্রাংশগুলিতেই । বিরল-ব্যতিক্রম হলেও 
সমগ্র সংহিতা-সাঁহিত্যে এদের সংখ্যা খুব কম নয় ।২ 
এহ আ'ভাসিত ব্রন্মজ্ঞান সংহিতার পরবর্তী যুগে প্রথম বিকাশলাভ করে 
বিভিন্ন উপনিষদ রচন'র মধা দিয়ে। এ কারণেই উপনিষদের অপর নাম 
ব্রহ্মব্ষ্ঠা, যে অভিধা আচাধ শঙ্কর প্রাচীন দ্বাদশ উপনিষদ সম্পর্কেও প্রয়োগ 
করেছিলেন £ 


২, ভ্রষ্টব্য-ঝকৃ || ১/১৬৪/২০১ ১৯/১০/১১ ৩/৬২/৮১ ০/৮৬/৭, ৭/০৮/৩-৬, 
৮/৪/১, ১৮/৪০/২৯ ১০/৪৩/১ 5 লাম ॥ উত্তরাচিক /২১/৮/৩) কুষ যজুঃ ॥ ১/১/৪ 
১/১/৭, ১/৭/৮-৯ ১ শুরু যছুঃ || */৭৭ 7 অথর্ব ॥ ১১/৩1১-৩ ।। প্রভৃতি পংখ্যক মন্ত্র। 

৩. আচাধ শহ্বার যদিও তাঁর বিভিন্ন ভাষ্য রচনায় চৌদটি উপনিষদের নামোল্লেখ 
করেছেন. তাহলেও ত্রহ্গ হ্তত্র বা বেদাস্তদর্শন প্রতিষ্টিত হয়েছে ঘ্াদশপংখ্যক উপনিষদের 
উপর ভিত্তি করে»_-তাই সেগুলিই হল প্রাচীন ব1 মূল ৫বদ্দিক উপনিষদ । (দ্রঃ উপনিষদ 
২য় খণ্ড [ হরফ প্রকাশিত এ প্রকাশকের নিবেদন” ও “মুখবন্ধ' |) এগুলি হল-- ছান্দযেগ্য, 
বৃহদারণ্যক, কৌধীতকি. কঠ, কেন, ঈশ, এতরেয়, প্রশ্ন, মুণ্ডুক মাগুক্য, টৈভ্তিরীয় ও 
শ্বেতাশ্বতর । সুতরাং আচার্য শঙ্করকথিত ব্রহ্ধবিদ্যা অভিধাও এই দ্বাদশ উপনিষদ 
সম্পর্কেই প্রযোজ্য । 


বেদাস্ত ও গৌড়ীয়-বৈষব দর্শন 2 বীজ ও বিবর্তন ৫৯ 


“সেয়ং ত্রহ্মবিষ্ঠা উপনিষচ্ছব্দবাচ্যা ৮ ( বৃহদারণ্যক উপনিষদ 
॥ ১/১/১-এর শাঙ্কর-ভান্ত & ) 
আর এই ব্রহ্মবিষ্ভার মাধ্যমেই সেদিনের আর্ষগণ পাঁখিব বস্তস্থখমগ্ণতার উর্ধে 
সন্ধান পেয়েছিলেন এক অমৃত রসলোকের,--যার আন্বাদকে পরম লক্ষ্য 
জ্ঞান করে সেদিন সমগ্র আর্ধচিত্তের বাসনা দ্বিধামুক্ত কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছিল 
ধষি যাজ্ঞবন্ধ্যের ব্রহ্মবাদিনী পত্বীর কণ্ঠে £ 
“যেনাহং নামৃতা স্তাং কিমহং তেন কুর্ধাং 1৮ ( বৃ উ” ॥ ৯/৪/৩ ॥) 
খধিপত্বী মৈত্রেয়ীর এ প্রশ্নেই সেদিন অধ্যাত্মগরিমায় আলোকিত ভারতবাসী 
পেয়েছিলেন আব্বাদের জগতে এক পরম রসের সন্ধানঃ--যা সমস্ত সম্কীর্ণতা- 
বোধের উধ্বস্থিত অনাদি, অনস্ত ও নিত্যন্থখের বস্তু, যা_ভূমা”। বৈদিক 
সাহিত্যের সর্বশেষ যুগে এই পরম সতাদর্শনের অধিকার ও আনন্দেই আর্- 
ঝবিগণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে পুরোভাগে স্থাপন করে গড়ে তুললেন সকল উপ- 
নিবদের সার সঙ্কলন-___বেদান্তসৃত্র বা ব্রন্মনূত্র ॥ জীবকণ্ঠে সেদিন সর্পপ্রথমেই 
ধ্বনিত হল ব্রন্মের স্বরূপ জ্ঞানের বাসন।--“অথাতে। ব্রন্মাজিজ্ঞাসা 1৮ (ব্রহ্ম- 
স্ত্রম ॥ ১/১/১ ॥ ), এবং জীবজগৎ ও ব্রহ্মাসম্পরে নানাবিধ তত্বজ্ঞান ও 
অনুভূতি সঞ্চারিত হ'ল ব্রন্মস্থত্রে বা বেদান্তদর্শনে । পরবর্তী স্তরে ব্রহ্মবিদ্ধা 
সম্পরকে নান! মতের সমন্ব়সাধন ও পুগ্রিবিধান করে গড়ে উঠল শ্রীকৃষ্ণের যুখ- 
নিঃস্থত শ্রীমদ্তগবদগীতা ৷ ব্রন্মাজ্ঞান বিষয়ে প্রাচীন দ্বাদশ উপনিষদ, দ্বিতীয় 
স্তরে ব্রহ্মন্বত্র বা! বেদাস্তদর্শন এবং তৃতীয় স্তরে শ্রীমস্তগবদগীতা। _ এহ ত্রিধারার 
সমন্বয়ই পূর্ণাঙ্গ বেদান্তশান্ত্র। উল্লিখিত তিনটি ধার তাই বেদাস্তের প্রস্থানত্রয় 
হিসাবে প্রসিদ্ধ ;- উপনিবদ্সমূহ বেদাস্তের শ্রুতিপ্রস্থান, ব্রন্মস্ত্র তর্কপ্রস্থান 
এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত গীত বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান । অতএব বেদান্ত" 
দর্শনের পূর্ণাঙ্গ পরিচিভিও এই প্রস্থানত্রয়কে নিয়েই। 
ভারতাত্মার প্রাণবাণীটি ধারণ করে এই বেদাস্তদর্শন যুগে যুগে অধ্যাত্ম- 
ভূমি ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত ও সুগঠিত করেছে। 
বেদাস্ত-অসমথিত কোন ধমীয় মতবাদ তাই ভারতবর্ষে কোনকালেই গ্রাহ্য 
হয়নি বেদাস্তেরই “শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ ॥৮” (ক্রক্ষস্ত্র ॥ ২/১/২৭ ॥)-__ অর্থাৎ, 
“একমাত্র শ্রুতিই হল সমস্ত সিদ্ধান্তের মূল_ এই ূত্রান্থুসারে । পরবর্তাকালে 


৬০ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


আচার্ধ-সম্প্রদায়ের জীব-্রন্ম সম্পর্কের স্পঞ্টীকৃত ভাষ্য বা ব্যাখ্যারচনাসমূহেও 
এই বেদান্ত-মতকেই তাই কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে । আগচার্য-সম্প্রদায় ন্ট 
বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের অদ্বৈতবাদ, বিভিন্ন প্রকারের 
ছেত বা ভেদবাদ, দ্বৈতা্বৈত বা ভেদাভেদবাঁদ__সবই উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি 
অবলম্বনে ব্রন্ষস্তত্রেরই স্ব স্ব মতে বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা। তাই এ সকলই 
্রহ্মন্থত্রভাঙ্ত হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্রন্গসূব্রভাত্য 'ভ্রীগোবিন্রভাস্ত" বা “অচিস্ত্য- 
ভেদাতেদবাদ'ও জীব ও ব্রদ্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্য়ের প্রয়াসেই গড়ে 
উঠেছে। গোড়ার দিকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কোন ব্রক্মন্ত্রভাঙ্য ছিল না, এ 
সম্প্রদায়ের ব্রন্মসূত্রভাষ্য হিসাবে "শ্রীগোবিন্রভাঘ্ত” রচনা করেন শ্রীপাদ বলদেব 
বিগ্ভাভৃষণ শ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ গ্রীচৈতন্যদেবের তিরোঁধানের ছু, 
শতাব্দীকাল পরে। জীব-্রহ্ম সম্পর্কবিচারে অচিস্তাভেদাভেদবাদই এ ভাস্তের 
মূল তত্ব। তার পূর্বে স্বয়ং শ্রীচৈতন্তদেব এবং গৌড়ীয় সাধক ও আঁচার্ধগণ 
্রনমাথত্র রচয়িতা মহধি ব্যাসদেবেরই রচিত পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমন্ভাগবতকেই আপন 
সম্প্রদায়ের মূলবেদ ও ত্রন্ষন্ত্রভাষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।£ আর 
গৌড়ীয় সাধনা বিকাশের ধুগে সেই ভাগবতের রাগভক্তি-আদর্শেরই পরি- 
পোষণ ও বিবর্তন ঘটিয়ে আচার্ধগণ তাকে চতুবর্গ ধর্মার্থকামমোক্ষের উধ্বে 
পঞ্চম বা পরম পুরুষার্থ হিসাবে দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তিদান এবং দর্শনের সঙ্গে 
বৈষ্ণব ধর্ম-সাধনা-সাহিত্য সমস্ত কিছুরই কেন্দ্রে সে রাগভক্তিকে একাস্ত 
মর্ধাদাপূর্ণ স্থান দিয়ে অচিম্ত্যভেদাভেদবাদ মতের পুষ্টিবিধান করেন। শুধু 
তাই নয়, যে মোক্ষ বা অদ্বৈতমুক্তিকে জগতের সকল ধর্ম-দর্শন-সাধনার 
ক্ষেত্রেই পরম লক্ষ্য ব! সাধন জ্ঞান করা হয়েছে, সেই মোক্ষচিস্তাকে এরা 


শপ | পা পপ ৭ 


৪, ম্মণণীয় ভাগবত সম্বন্ধে গরুড় পুরাণের উক্তি: “অর্থোহয়ং ব্রদ্ধস্ত্রাণাং"*-” 
আর হ্য়ং ভাগবতকারের অভিমত £ “সবব্দান্তসারং হি শ্রীভাগব্তমিস্ততে |” 
€ ভাগ ॥ ১২/১৩/১৫ ॥ ) 

এ কারণেই চৈতন্যচরিতামুতে শ্রীচৈতগ্ঠের উক্তি গ্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি £ 
“অতএব ভাগবত স্থত্রের অর্থরূপ | 
নিজকৃত স্তরের নিজ ভাষ্যম্বরূপ 1৮ (চৈ. চ. 1 ২/২৫/১১০ ।। 


বেদাস্ত ও গৌড়ীয়-বৈষণব দর্শন £ বীজ ও বিবর্তন ৬১ 


পুরুযার্থ হিসাবে সর্বনিকৃষ্ট এবং পিশাচীজ্ঞানে একান্ত দ্বণীসহকারে প্রত্যাখ্যান 
করেছেন, যেহেতু মুক্তি বা আত্মন্থখভোগের চিন্তায় ভক্তি বা প্রেমের 
অবসান ঘটে। মুক্তিকামীদের ভক্তিশুম্ততাকে তার! একান্ত প্রকট করে 
তুললেন তাদের কাছে এই প্রশ্ন উথাপন করে ঃ 
“তুক্তিমুক্তিস্পুহ৷ যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। 
তাবদ্তক্তিনুখস্তাত্র কথমত্যুদয়ো ভবেৎ 11৮ 
( ভক্তিরসামুতসিন্ধু ॥ ১/২/২২ ॥) 
বৈষ্ণব সাধকেরা তাই মুক্তি চান নি, জন্মান্তর গ্রহাণর হাত থেকে 
অব্যাহতি লাভের কামনা করেননি,_-তারা “নিত্য দ্বৈতে নিত্য এঁক্য' তথা 
অহৈতুকী ভক্তি বা প্রেমানুভবেই চিরন্তন অবস্থান চেয়েছেন। জগদীশ্বরের 
প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের একমাত্র প্রার্থনা ছিল £ 
“মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে 


ভবতান্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥৮ (শ্রীশিক্ষান্টক ॥ ৪ ॥ ) 
অর্থাৎ “আমার জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী যেন তোমার প্রতিই অহৈতুকী ভক্তি 
থাকে । ঈশ্বরকে তারা দেখেছেন তার সমস্ত এশ্বরধাত্মক গুণ, চেতন! ও শক্তি 
থেকে মুক্ত করে কেবল মাধুর্ধরসের পরিপূর্ণ আঁকর হিসাবে । আর সেই 
রসের আস্বাদবাসনায় ঈশ্বরের সঙ্গে নিতাকালের লীলাসম্প্ক স্থাপনই বৈষ্ণব 
সাধকের একমাত্র সাধনা । একমাত্র লীলার মাধ্যমেই নিত্যনৃতন বৈচিত্র্য- 
মণ্ডিত অনাদি অনন্ত সে মাধুর্বরসের আন্বাদন সম্ভব । মুক্তিতে অদ্য়সত্ত। বা 
একত্প্রাপ্তি সে লীলার সম্পূর্ণ অবসান ঘটায়, ফলে সে রসাশ্বাদও আর ঘটে 
না, কেনন৷ সে অবস্থায় আম্বাছ্য রস-সন্তায় আস্বাদক জীব-সত্তার বিলোপ 
ঘটে। তাই এরা অদ্বয় বা মুক্তিচেতনার বিরোধী । তবে রসান্বাদকালে 
রসের সঙ্গে যে একাত্মতা বা অদ্বয়বোধ গড়ে ওঠে, এরা সে তত্বের বিরোধী 
নন। এদিক থেকে তারা অদ্বয়কে স্বীকার করেছেন। তবে বলাই বাহুল্য 
_-এ অদ্বয়বোধ মুক্তি নয়। দ্বৈতভাবে কেবল মাধূর্বরসময় ঈশ্বরের প্রতি 
অন্তরের সুতীব্র আকধণ ব৷ প্রেমানুভবে মানসলোকে যে নিবিড় ধ্যানময়তা 
এবং তার দ্বারা সেই পূর্ণরসত্রন্মের নিত্য অন্থভবজনিত যে রসানন্দলাভ,__ 
তাকেই এর! সাধনার পরম প্রাপ্তি তথা পরম সাধ্য বা পুরুষার্থ জ্ঞান 


৬২ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


করেছেন। এ অনুভবে ভেদ ও অভেদবোধ যুগপৎ জড়িত হয়ে আছে, অর্থাৎ 
ভেদের মধ্যেও অভেদবোধ আবার অভেদের মধ্যেও ভেদবোধ,__বৈষণব 
দর্শনের রসভাষ্য বেঞ্চব কাব্যাদিতে যাঁদের উপলব্ধি করানো হয়েছে য্থাক্রমে 
ভাবসশ্মিলন ও প্রেমবৈচিন্ত্য হিসাবে । যুক্তি-বুদ্ধি-তর্ক বা চিন্তার মাধ্যমে এ 
তত্বের স্বরূপ প্রকাশ পায় না, তাই এ তত্বের নাম দেওয়া হয়েছে অচিন্ত্য- 
ভেদাভেদবাদ। বেদান্তে মুক্তি বা অদ্বৈত-ভাবনাঁকে, ঈশ্বরের এঁশীসত্তাকে 
এবং সাধনক্ষেত্রে জ্ঞানবাদকেই সাধারণভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে বলে এবং এ 
সকল ধারণ।কে অবলম্বন করেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন দর্শন ও বেদান্তভাত্ত 
গড়ে উঠেছে বলে ভক্তিরসবাদী গৌড়ীয় দশন-ধর্ম-সাধনাকে অসাম্প্রদায়িক, 
বেদাস্তবিরোধী ইত্যাদি নানা কটুক্তি বা সমালোচনার সম্মুথীন হতে হয়। 
কিন্তু সে সমালোচনা যে একান্তই ভ্রান্ত,-_বেদাস্ত-সিদ্ধান্তের সমর্থনের উপরেই 
যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণৰ দর্শন সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, পরবর্তী আলোচনাসমূহে 
আমরা সে পরিচয় পাব । 


দুই 


গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্ম তার দর্শন-সাধনা-সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে যে রাধাকৃ্ণকে 
অবলম্বন করে প্রেমভক্তিকেন্দট্রিক অচিস্ত্যভেদাভেদবাদের স্মচনা ও পরিপূর্ণ 
বিবর্তন সাধন করেছে.__-তার মূল ভিত্তি বেদান্তের স্গ্টিতত্বে। গৌড়ীয় দর্শন 
স্থপ্িব্যাপারে বেদাস্তমতকেই পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছে। স্ট্ির পূর্বে অব্যক্ত 
একক ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সে অবস্থায় 
ঈশ্বরের একমাত্র চিৎ-শক্তি ব্যতীত অন্ত কোন শক্তির বিকাশ ছিল না। 
উপনিষদের বর্ণনায় পাই-_সেই কেবল চিং-শক্তির দ্বারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে 

তিনি একমাত্র আপন আত্ম! ব্যতীত অপর কিছুই দেখতে পান নি £ 

“সোইনুবীক্ষ্য নাস্তদাআঅনোইপশ্যৎ॥৮ (বৃ ॥ ১/8/১॥) 

বাঃ “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্তৎ কিঞ্চন মিষৎ।” 

(এতরেয় ॥ ১/১/১ ॥ ) 





বেদাস্ত ও গোৌড়ীয়-বৈষ্ঞব দর্শন £ বীজ ও বিবর্তন ৬৩ 


ভাগবতের বর্ণনায়ও এ কথার সমর্থন মেলে--“ভগবানেক আসেদমগ্রু” 
(॥ ৩/৫/২৩ ॥ ) বাঃ 
“স বা এষ তদা ভ্রষ্টা নাপশ্বদ্ৃশ্যমেকরাট |” (এ ॥ ৩/৫/২৪ ॥) 
সেই একরাট্‌-সত্তায় পরব্রহ্ম কোন আনন্দই খুঁজে পান নি, কেননা একক 
সততায় আনন্দ লাভ করা যায় না। তাই তার দ্বিতীয়কে লাভ করার, বনু 
হবার বাসনা £ 
“স বৈ নৈব রেমে তম্মাদেকাঁকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছং |” 
(বু ॥১/৪/৩।॥)7 
“তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়।” (ছান্দোগ্য ॥ ৬/২/৩॥ )3 
“সোইকাময়ত-_বন্থ স্তাং প্রজায়েয়।৮ ( তেভ্তিরীয় ॥ ২/৬/৩ ॥); 
“স ঈক্ষত লোকান্‌ নু স্থজা! ইতি।” ( এতরেয় ॥ ১/১/১ ॥ ) 
অথবা ঃ “সোইকাময়ত দ্বিতীয় ম আত্ম! জায়েত।৮ (বৃণ ১/২/৪ ॥ ) 
এবং সে বাসনা চরিতার্থ করার জন্তই-__“স ইমশাল্লোকানস্থজত |” ( এত, 
॥ ১/১/২ ॥)। তিনি প্রাণ স্ষ্টি করলেন, তা থেকে শ্রদ্ধা, তা থেকে ক্রমে 
আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ইন্ড্রিয়, মন, অন, বীর্ধ, তপস্তা, বেদসমূহ, 
কর্ম ও লোকসমৃূহ স্থ্টি করলেন।ৎ আর, এ সকল স্থগ্িই মূলতঃ আনন্দলাভের 
জন্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদ তাই বললেন £ 
“আনন্দাদ্ধেব খন্বিমানি ভৃতানি জায়স্তে। আনন্দেন জাতানি 
জীবস্তি। আনন্দং প্রযস্তভিসংবিশস্তি |৮ (তৈ* || ৩/৬ ॥) 
আনন্দলাভ হেতুই এ জগতের জন্ম বা স্থ্টি, আনন্দের মাধ্যমেই এর জীবন- 
বিকাশ এবং আনন্দে নিত্য সংস্থিতিতেই এ জগতের বিনাশ । এই আনন্দ- 
লাভের জন্য পুরুষ-প্রকৃতিসম্পক্ত একীভূত ঈশ্বর লীলারসান্বাদের উদ্দেশ্য 
নিয়েই আপনাকে ছিধাবিভক্ত করে স্ত্রী ও পুরুষ হলেন £ 
“স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিধক্তৌস ইমমেবাত্মানং দ্বধা- 
পাতয়ন্ততঃ পতিশ্চ পত্বী চাঁভবতাম্‌।৮ (বু ১/৪/৩ ॥) 
অর্থাৎ জগৎ স্য্টির পর ঈশ্বর জগতের বাইরে অবস্থান করেননি, তার মধ্যেই 
৫. দন প্রাণমহ্থজত, প্রাণাৎ শদ্ধাং খং বাযুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীক্ছিয়ং মনঃ অল্প, 
অস্নারীর্যং, তপো, মন্ত্রাঃ, কর্ম, লোকা:, লোকেষু চ নাম চ।” (প্রশ্ন উ” || ৬/৪ ॥) 





৬৪ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


আপনাকে নানাভাবে ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। দে কারণেই জগৎ নিত্য 
ব্রহ্মময়। বিভিন্ন উপনিবদে সে কথা নানাভাবে উচ্চারিত হয়েছে, যথা-- 
“ঈশাবাহ্যমিদং সবম্” ( ঈশ ॥ ১ |), “এতদাতআ্্যমিদং সর্বম্” (ছা ॥ ৬/১৩) 
৩), “সবং খন্বিদং ব্রহ্ম” (এ || ৩/১৪/১ ॥) ইত্যাদি। উপনিষদের এ 
সকল তত্বকেই ব্রন্মস্থত্রকার স্ুত্রাকীর দ্রিলেন__“আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ |” 
(ব্রণ স্ব ॥ ১/৪/২৬ ॥ ), “আত্মনি চৈব বিচিত্রাশ্চ হি।৮ (এ ॥ ২/১/২৮ ॥) 
“প্রয়োজনব্াৎ ।৮ (এ ॥ ২/১/৩১ ॥), “লোকবন্তলীলাকৈবল্যম্‌।” (এ 
|| ২/১/৩৩ ॥ ) প্রভৃতি । 

বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শনের রাধাকৃষ্ণ বেদান্তের এই আনন্দমূল স্থষ্টিতত্বকে 
অবলম্বন করেই বিকাশলাভ করেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের পুরুষ ও 
প্রকৃতি হিসাবে ছিধাবিভভ্ত ঈশ্বরই বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শনের কুষ্ণ ও রাধা । 
আনন্দময় লীলারসাম্বাদের জন্যই তাদের এই ছুইরূপে আবির্ভাবের কথা 
শুনিয়েছেন বৈষ্ণব 'দর্শন £ 


“রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান । 
তুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রে পরমাণ ॥ 
মুগম্দ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। 
অগ্নি জালাতে যেছে নাহি কভু ভেদ | 
রাধাকৃষ্ণ এছে সদ! একই স্বরূপ । 
লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে ছুই রূপ | 
( চৈ, চ, | ১/৪/৮৩-৮৫ ॥) 


বলা বাহুল্য, বেদান্তের স্থগ্রিতত্বকে অধলম্বন করেই এ তত্বের জন্ম। এ 
তত্ব অথয় ব্রহ্মতত্ব - “একমেবাদিতায়ম্” (ছান্দোগ্য ॥ ৬/২/১ ॥)-মন্ত্রের কিং! 
চতুরবেদীয় অদয় মন্ত্রপমূহেরত বিরোধী নয়, বরং বিবর্তনে সে মন্্রগুলির সর্বশ্রেষ্ঠ 


ব্রা 


৬, থথেদীয় অম়-মন্ত্র_-“গ্রজ্ঞানং বঙ্গ 1” (এতরেয় ॥ ৩/১/৩ ॥), সামবেধীয়-- 
““তত্বমসি ।” (ছান্দোগ্য ॥ ৬/৮/৭ |), যজুর্বেদীয়--“অহং ব্রহ্ধাম্সি।? (বুহদারণ্যক ॥ 
১/৪/১ ॥ ) এবং অথর্ববেদীয় অন্য মন্ত্র--“অনমাত্মা ব্রহ্ম ।” ( মাওুক্য [২] )। 


বেদান্ত ও গৌড়ীয়-বেষ্ণব দর্শন ৫. "বীজ ও বিবর্তন ৬৫ 


মাধুর্ধের তথা আনন্দরসের উৎস হিসাবে প্রেমের ব্যাখ্য। করে তাদের গৌরবকে 
সর্বোচ্চে স্থাপন করেছেন গৌড়ীয় বৈষব দর্শন £ 


“তত্মমসীত্যাদি শীস্ত্রমপি ততপ্রেমপরমেব জ্বেয়ম্‌।৮ 
( গ্রীতিসন্দর্ভ ২ শ্রাজীব গোস্বামী ॥ ১॥) 


বৈষ্ঞব দর্শনমূল অচিস্ত্যভেদীভেদতত্বের বিশ্লেষক পণ্ডিত এই বাক্যটিকে 
বিশ্লেষণ করে লিখেছেন £ 
“জীব ও পরব্রহ্ম উভয়ই চিৎম্বরূপ ; ছুইটি চেতন বস্তু সম্বন্ধের বন্ধনে, 
প্রীতির বন্ধনে বদ্ধ ; “তত্বমসি'--জীবতত্ব ও পরতত্ব উভয়ের সংযোগ- 
ব্যঞ্জক বলিয়া তাহ! গ্রীতিকর-_-প্রেমতাৎপর্যস্থচক |” ( অচিস্ত্য- 
ভেদাভেদবাদ ; শ্রীস্থন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, পৃ. ৬২-৬৩) 
সমস্ত কিছুর মধ্যে এই প্রেম ও আনন্দরসের নিক্ষাশনই গৌড়ীয় দর্শনের পরম 
শ্রেষ্ঠত্বের কারণ! আর এই আনন্দরসের নিত্য আস্বাদের দিকে দৃষ্টি রেখেই 
তার সমস্ত দর্শনসিদ্ধান্তের বিকাশ | 
ব্রন্মসথত্রের “অংশো নানাব্পদেশীৎ 1৮ (॥ ২/৩/৪৩ ), “আভাস এব চ।” 
(॥ ২/৩/৫০ ॥) ইত্যাদি স্ত্রান্থুসারে এ জগতের সব কিছুই ব্রন্মের অংশ, 
সুতরাং জীবও তাই ব্রক্মাংশই | বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান গীতাতেও জীব 
সম্পর্কে পরক্রন্মন্থরূপ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি শুনি--“মমৈবাংশো-"জীবভূতঃ।৮ 
( গীতা ॥ ১৫/৭॥ ) গৌড়ীয় দর্শনও জীবের এই অংশত্ব স্বীকার করেন-- 
“জীবাদয়াস্ত তদ্বশ্যা2।৮ (শ্রীগোবিন্দভাম্যম্‌ ঃ শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভৃষণ। ) 
অথব! £ 
“অনন্ত স্কটিকে যৈছে এক হৃূর্য ভাসে। 
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে ॥৮ 
( চে. চ. ॥ ১/২/১৩ ॥) 


সুতরাং বৈষ্ণব দর্শনের জীবতত্ব মূলতঃ বেদাস্ততব্বেই প্রতিষ্ঠিত। অপরদিকে 
ঈশ্বর হলেন অংশী, নিত্যই পরিপূর্ণ ও অখণ্ড +_-এমনকি তারই দেহাংশ দ্বার! 
জীবজগৎ স্থপতি হওয়া সত্বেও। বৃহদারণ্যক, ইশ, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি 
উপনিষদের শাস্তিমন্ত্রে তাই ব্রন্মের সেই পরিপুর্ণত্বের বর্ণন। শুনি £ 

বৈ. দ._-৫ 


৬৬ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


“ও পুরণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে | 
ূর্ণন্য পুর্ণমাদায় পূর্ণমৈবাবশিত্যাতে ॥৮ 
[ “উহা! ( পরব্রহ্ধ ) পূর্ণ, ইহা৷ ( নামরূপে স্থিত ব্রহ্ম ) পূর্ণ; এই সকল 
সপ ও স্থূল পদার্থ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হইতে উদগত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে; 
আর সেই পূর্ণস্বভাব ব্রহ্ম হইতে পূরণত্ব গ্রহণ করিলেও পূর্ণ ই অর্থাং 
পরব্রন্মই অবশিষ্ট থাকেন ।”- অনুবাদ £ অতুলচন্দ্র সেন। ] 
এ তত্বেরইে আলোকে বৈষ্ব দর্শনের আগ্ন্ত পরমভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই 
পর্স্বরূপত্বই ব্যাখ্যাত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেখানে কৃষ্ণকেই একমাত্র 
ংশী করে অন্যান্ত ঈশ্বরন্বরূপকেও সেই কৃষ্ণের অংশরূপে বর্ণনা কর! হয়েছে। 
পরবর্তী আলোচনায় আমর! সে সিদ্ধান্ত ও তার যৌক্তিকতার পরিচয় পাব। 
এ কথা সত্য যে, বেদান্তের মুখ্য প্রতিপাগ্য বিষয় হ'ল-নিবিশেষ অক্ষর 
পরব্রন্গ। আর, বৈষ্ণব দর্শনের মুখ্য প্রতিপান্ঠ শ্রীকৃষ্ণ হলেন সবিশেষ এবং 
পরম মাধূর্যময় শ্রীভগবান। এ স্থাতন্্য আপাতদৃষ্টিতে বেদাস্তবিরোধী বলে 
মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বেদাস্তে সং, চিৎ ও আনন্দ_-এই ত্রিবিধ 
শক্তির সমন্বয়েই ঈশ্বরের ব্বরূপশক্তির পূর্ণতা £ 
“অহং দেবো ন চান্যোইস্মি ব্রন্মৈবাশ্মি ন শোকভাক্‌। 
সচ্চদানন্দরূপোইস্মি নিত্যযুক্তত্বভাববান্‌॥”৮ (রামমোহন রায়ের 
“বেদান্তসার' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ) 
[ “আমি অন্য দেবন্বরূপ নই, আমি শোঁকরহিত সাক্ষাৎ ব্রহ্ম । সৎ 
চিৎ ও আনন্দস্বরূপ আমি নিত্য মুক্তম্বভাবের অধিকারী ।৮ ] 
'বেদান্তবাক্য সমর্থনেই ঈশ্বর সম্বন্ধে বৈষ্ণবশাস্ত্র ব্রহ্মসংহিতা লেখেন £ 
“ঈশ্বর; পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদিগ্গোবিন্দঃ সবকারণকারণম্‌ ॥৮ (ব্রহ্গসংহিতা ॥ ৫/১॥ ) 


গৌড়ীয় দর্শন বিষণপুরাণের শ্রীভগবানের প্রতি প্রুবের--“হলাদিনী সন্ধিনী 
সম্থিৎ তয্যেক। সর্বসংস্থিতৌ ॥৮ (॥ ১/১২/৬৯ ॥ )--উক্তি অবলম্বনে উক্ত সত, 


৭ দ্রঃ রামমোহন রচনাবলী, পৃ. ৬৫. (হরফ )। 


বেদাস্ত ও গোৌঁড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শন £ বীজ ও বিবর্তন ৬ 


চিৎ ও আনন্দ এই তিন রূপে যথাক্রমে সন্ধিনী, সম্বিং ও হলাদিনী--এই 
ত্রিবিধ শক্তির বিকাশ ব্যাখ্যা করেন £ 

“চ্চিআনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ । 

অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ ॥ 

আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী। 

চিদংশে সম্থিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥৮ (চৈ, চ. ॥ ২/৮/১১৮-,১৯।) 
এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে সদংশের সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তাসম্বন্ধিনী শক্তির দ্বারাই 
ঈশ্বর জীবজগতের ও আপনার সত্তা রক্ষা করেন £ 

“সদ্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ব নাম। 

ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥৮ (এ ॥ ১/8/৫৬॥) 
এই সত্তাই তাকে সবিশেষ ভগবানরূপে ব্যক্ত করে, তাকে মূর্ত ও মত্ত্য করে 
তোলে, তাকে গতিশীলত| দান করে। বেদাস্তে ঈশ্বরের এই মূর্ত-মর্তা-সবিশেষ 
সত্তা বিকাশলাভ না করলেও এ সত্তার জম্ম কিন্ত বেদাস্তের শ্রুতিপ্রস্থান 
উপনিষদেই £ 

“দে বাব ব্রহ্ষণে। রূপে মুর্তং চৈবামূর্তং চ মত্যং চামৃতং চ স্থিতং চ 

যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ।” ( বুহদারণ্যক !॥ ২/৩/১ ॥ ) 
অর্থাং ব্রদ্মের ছুই রূপ-_ মূর্ত ও অমূর্ত, স্থিতিশীল ও গতিশীল, সৎ (ব্যক্ত ) ও 
তাং বা অব্ক্ত। তাছাড়৷ খগ্ধেদ সংহিতায় দেবত। ইন্দ্রের বিভিন্ন রূপধারী 
মৃতি পরিগ্রহ করার কথা স্পষ্ট ব্যক্ত হতে শোনা যায়-_“রূপং রূপং প্রতিরূপো 
বভূব তদস্ত রূপং প্রতিচক্ষণায়।” (খক্‌ ॥ ৬/৪৭/১৮ ॥) ইত্যাদি মন্ত্রে। 
এমনকি আচার্ধ শঙ্করও ১/১/১১-সংখ্যক ব্রহ্গস্থত্রের ( শ্রুতত্বাচ্চ ) ভাস্তে 
স্বীকার করেন--«“দ্বিরপং হি ব্রহ্ম অবগম্যতে।” এবং তার একটি হ'ল-_ 
“নামরূপভেদোপাধিবিশিষ্টং”_ অর্থাৎ নাম-রপভেদ ও উপাধিবিশিষ্ট 
সবিশেষ রূপ । আর “লোকবত্,লীলাকৈবল্যম্‌।” (ত্র” সণ ॥ ২/১/৩৩।।) 
ইত্যাদি ব্রহ্স্ত্র তে। স্পষ্টতঃই ঈশ্বরের সবিশেষ মূর্তরূপের ইঙ্গিত বহন করে। 
ঈশ্বরত্বরূপে এই মূর্ত ও অমূর্তরূপের যুগপৎ সহাবস্থান বলেই তিনি অচিন্ত্য 
শক্তির অধিকারী । মূর্ত হিসাবে তিনি গতিশীল, জীবের নিকটে এবং 


৬৮ বৈষ্ণব দর্শন ও লাহিত্যের রসলোকে 


জগতের অভ্যন্তরে স্থিত, আবার অমূর্তরূপে তিনি জড়, দুরবর্তা এবং জগতের 
সমুদয়ের বহিঃস্থিত $ 
“তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দ,রে তদ্স্তিকে । 
তদস্তরস্ত সর্বস্ত তছু স্বস্তান্থ বাহাত; ॥৮ (ঈশ॥ ৫॥) 
ভাগবত অনুসরণে . বৈষ্ণব দর্শন প্রীকৃষের ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান_-এই 
তিনরূপের মধ্যে লীলারসমাধুর্ষের সঞ্চারকারী বলে একমাত্র সবিশেষ 
ভগবানরূপকেই সব্বশ্রেষ্ঠত্বের ও অংশীত্বের ব! পূর্ণত্বের মর্ধাদা দান করেছেন £ 
“প্রকাশ বিশেষে তেহো ধরে তিন নাম। 
ব্রহ্ম পরমাত্বা আর পূর্ণ ভগবান ॥ 


অদয় জ্ঞান তত্ববস্ত কৃষ্ণের স্বরূপ । 

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তার রূপ ॥৮ (চে. চ.॥ ১/২/৭, ৫৩ ॥ ), 
আর ব্রহ্ম ও আত্ম! রূপদ্বয়কে বর্ণনা করা হয়েছে অংশ বা অপূর্ণ হিসাবে £ 

“কোটি কেটি ব্রহ্গাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি | 

সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ-কাস্তি ॥ 


আত্মা-অস্তধ্যামী যারে যোগশাস্ত্রে কয়। 

সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয় ॥” € এ ॥ ১/২/১০, ১২॥) 
উপনিষদে 'রসো বৈ সঃ হিসাবে যে ঈশ্বরের বর্ণনা! মেলে, সে রসেরও পুর্ণ 
বিকাশ এই ভগবানসত্তায় এবং সে রম আস্বাদনের একমাত্র পথ ভক্তি বা 
প্রেম । ভক্তের কাছে ঈশ্বরের মাধুময় শ্রীভগবানন্বরূপের প্রকাশ ও বিকাশ 
ঘটে একমাত্র ভক্তি ব! প্রেমসাধনার দ্বারাই, জ্ঞান-যোগাদি অন্বিধ সাধনায় 
নয়: 

“জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে । 

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে ॥৮ (এ ॥ ২/২০/১৩৪ ॥ ) 
ভাগবতে স্বয়ং কৃষ্ণের কষ্ঠেই আমরা তাই উচ্চারিত হতে শুনি-_“অহং ভক্ত- 


৮, ““ব্দস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজ.জ্ঞানমঘ্য়মূ। 
ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যতে ॥” (ভা ॥ ১/২/১১॥) 
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পরাধীনো” (॥ ৯/৪/৬৩ ॥ ), অথবা “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহা৮ (॥ ১১/১৪/২১॥) 
ইত্যাদি । বৈষ্ণব দর্শনে কৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান, তাই পূর্ণজ্ঞান ও পুর্ণানন্দের 
পরম মহত্বও একমাত্র তারই মধ্যে বর্তমান 2 
“স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ব । 
পূর্ণজ্ঞান, পর্ণীনন্দ পরম মহত্ব ॥৮ (চে. চ. ॥ ১/২/ ॥) 
বৈষ্ণব দর্শনের এই মাধুর্বরসময় ঈশ্বরের দিকে তাকিয়েই ঈশ্বরের পরমরূপের 
পরিচয় দিতে গিয়ে বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক ডঃ সবেপল্লী রাধাকৃষ্ণজণ লেখেন £ 
“7176 00121 002190021 0£ 0300. 15 10৮2 200. 606০ 70০0০]: 
06105. ....000. 98990017729 1110166  6010005 01 12101 00 
01160 15 002 0 107:509+ 17996 580160)6 61181) 19 10 
10. (1790191) 101)11095001055 ৬০1,119 0,762. ) 
স্বরূপশক্তিমান শ্রীভগবাঁন হিসাবে পরব্রন্মের নৃসিংহ, বাসুদেব, নারায়ণাদি 
অনস্ত রূপের মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণকে ব্যাখ্যা! করার মধ্যেও বিশেষ তাৎপর্য 
রয়েছে বেষণব দর্শনে । শ্রুতিসমূহের “আনন্দে! ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ' ( তৈত্তি” 
॥ ৩/৬ ॥ ), “রসো বৈ সঃ (এ ॥ ২/৭/২), “আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥৮ 
(মুণ্তক ॥ ২/২/৮ |) ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ ব্যতীত পরবর্তাকালের বিভিন্ন 
উপনিষদে কিংবা অন্ঠান্ত ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের রস, আনন্দ বা প্রেমাম্পদসন্তার 
কথ যর্দিওতবর্ণনা করা হয়েছে বারবার, যথ। £ 
“ত্বমেব পরিপূর্ণীনন্দঃ ত্মেব নিরতিশয়ানন্দঃ ৮ ( মহানাঁরায়ণ উ+ 
॥ ১ম অধ্যায় ॥ ), 
“অন্মাৎ সর্বস্মীৎ প্রিয়তম আনন্দঘনং হি” (নৃসিংহোত্তরতাঁপনী 
উ০ | ২/১ ॥ ), ৃ 
“ন্বপ্রকাশমানন্দঘনং (এ ॥৬॥), 
“ত্রহ্মমেব মধু ।৮ (নারায়ণ উ* ॥ ৩৮ ও ৩৯ অনুবাক ॥ ), 
“ইয়মাতআ পরানন্দঃ পর-প্রেমাস্পদং যতঃ1৮ ( পঞ্চদরশী || ১/৮।। ), 
“চিদানন্দময় ব্রহ্ম” (এ ॥ ১/১৫॥)। 
কিন্তু সেই রস বা আনন্দের যথাযথ স্বরূপ এবং বিকাশ কোথাও তুলে ধর! 
হুয়নি। শ্রুতিনির্ভর অন্তান্ দর্শনসমূহও তা করেননি । বিষু-বান্থদেব-রাম- 


৭০ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


নারাষণাদি বিভিন্ন রূপের পরিচয় অনেক ক্ষেত্রে মিললেও সে সকল ক্ষেত্রে 
লীঙ্গাজনিত পরম রস ও আনন্দের জাগরণ ঘটেনি । এশীগুণের ও জ্ঞান- 
বাদের প্রবল জোয়ারে লীলারস, প্রেমভক্তি অবহেলিতই থেকে গেছে । সেই 
অপূর্ণতাকেই পুর্ণত। দিয়েছেন গোঁড়ীয় দর্শন । শ্রুতিবণিত আনন্দময় ও রসময় 
ঈশ্বরসন্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়েছে বৈষুব দর্শনের বৃন্দাবন্তত্বে। 
প্রীকষ্জের বৃন্দাবনলীলাই আনন্দ ও রসের বিকাশক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা । 
চৈতন্যচরিতামূত বলেন-_“কৃষ্ণের যতেক খেলা, সবোত্তম নরলীল।--* 1৮ 
(২/২১/৮৩)। সেই নরলীলার পুর্ণ বিকাশস্থল বৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে 
সকল এঁশীগুণমুক্ত কেবল মাধুর্যরসে পূর্ণ । তাই কৃষ্ণের পুর্ণতমত্ব বৈকুষ্ঠে নয়, 
একমাত্র এই বুন্দাবনলীলায় । এমনকি মর্যের মথুরা বা দ্বারকালীলাতেও 
নয়, কেননা মাধূর্বরস সে সকলে ক্রম-হ্রাসমান। বৈষ্ণব অলঙ্কারশান্ত্র তাই 
প্রচার করেন £ 
“কৃষ্ণস্ত পূর্ণতমত ব্যক্তাভৃৎ গোকুলাস্তরে । 
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু ৮ ( ভ. র. সি. ॥ ২/১/২২৩ ॥) 
বৈষ্চবভাবনায় অনুপ্রাণিত পদ্মপুরাণে বৃন্বাবনকে তাই ব্রহ্মাণ্ডেরও উপরে 
স্থান দিয়ে তাকেও কৃষ্ণের মতই সবব্যাপকত্ব ও অংশীত্ব দান করা হয়েছে ।৯ 
আর বৈষ্বতন্ত্রের ভাষায় £ 
“নিত্য বৃন্াবনং স্থানং পূর্ণাতিপুর্ণমুচ্যতে। 
লীলা? পূর্ণাতিপুর্ণীশ্চ তৃরীয়াস্তত্র কীতিতাঃ ॥৮ 
( শ্রীকৃষ্ণষামলতন্ত্র ॥ ১১৩ ॥ ) 
এ কারণেই অন্ত কোন ঈশ্বরব্ধরূপ নয়, একমাত্র বুন্দাবনবিহারী গোপী- 
বল্লভ কৃষ্ণই বেষ্চব সাধকের আরাধ্য হয়ে উঠেছেন। বৈষ্ঞব-দর্শনপ্রকাশ 
শ্রীজীব গোস্বামীর 'গোপালপূর্বতাপনী'র একেবারে আদিতেই তাই--কস্য 
বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি ?”--এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হিসাবে 
জানানো হয়েছে-_“গোগীজনবল্লভ-জ্ভানেন তজজ্ঞানং ভবতি |!” (1 ১/১॥) 


৯. “নিত্যং বৃন্দাবনং নাম ব্রন্দাত্ডাপরিসংস্থিতম্‌ ॥ 
পরণক্ষহৃতৈশ্বর্য নিত্যমানন্বমব্যয়ম্‌। 
বৈকুষ্ঠাদি তাংশাংশং হ্বয়ং বৃন্দাবনং ভূবি ॥ (পন্মপু" ॥ পাতালখণ্ড /৩৮/৮-৯ ॥) 


বেদাস্ত ও গৌড়ীয়-বৈষঃব দর্শন £ বীজ ও বিবর্তন ৭১ 


আর এ কারণেই গৌড়ীয় সাহিত্য বৃন্দাবনকেও বর্ণন। করেছে শ্রীকফের 
সর্বাপেক্ষ। প্রিয়স্থান হিসাবে £ 

“সর্বস্মাদগোকুলং শ্রেষ্ঠং তম্মাদ্বৃন্দীবনং বরম্‌। 

বুন্দাবনাৎ পরং স্থানং ন কৃষ্ণস্তয প্রিয়ং কচিৎ |” 

( শ্রীশ্রীকষ্ণচভক্তিরত্ব প্রকাশ : শ্রীমদ্রাঘব পণ্ডিত গোস্বামী ॥৩/৭। ) 
এশীচেতনামুক্ত পরম আনন্দরসের আকর বলে পৃথিবী ও মানুষকে বৈদিক 
সাহিত্য পরম মধুময় জ্ঞানে একাস্ত শ্রদ্ধ। জ্ঞাপন করেছেন।১০ সেই মাঁধুর্- 
রসের চরম উৎকর্ষের জন্যই গৌড়ীয় দর্শন ঈশ্বরের বিভিন্ন স্বরূপের মধ্যে শ্রীকৃষণ- 
স্বরূপকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা! করেছেন £ 

“সিদ্ধাস্ততস্বভেদেইপি শ্রীশ কৃষ্তন্বরূপয়োঃ | 

রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষ। রসে স্ফিতিঃ ||” 

(ত" রণ সি ১/২/৫৯ |) 
শুধু তাই নয়, “কৃষ্ণ-নামেও সেই রস-তাৎপর্যই বিত হয়েছে ' মাধুর্ধরসে 
যিনি জগদ্বাসীর কষিত চিত্তকে আপনার প্রতি নিত্য আকর্ষণ (-/কৃষ,) 
করেন,--তিনিই কৃষ্ণ £ 

“10106 06518108001) ০৫ 10502 ( 5 ) 100101125 01012 71১0 
02৬75 ০ 171105616 1015 05 00225... (300. 10 [190121) 
চ২61161017 : 177, 0, 10০50100010 01, 0. 73 ) 
বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন-সাধনার মত বেদাস্তমতের এরূপ গৌরবময় বিবর্তন অন্ত কোন, 
ধর্ম-দর্শন-সাধনার ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে না । 


তিন 


পরম মাধূর্ধময় এই কৃষ্ণের মাধুর্বরসের আস্বাদের জন্য রসসত্তা থেকে ভিন্ন 
এক আন্বাদক-সত্তার তথা দ্বেতসত্তার প্রয়োজন অনিবার্, নইলে রসের আস্মাদ 


* দ্রঃ ইয়ং পৃথিবী সর্ষেষাৎ ভূতানাং মধু-"'ইদং মানুষ সর্বেষাং তৃতানাং 
মধু-"'"ইত্যাদি মধুবিষ্তা-বৃহ' ॥ ২/৫ অধ্যায় 1, খথেদের “মধুবাতা খতায়তে মধু ক্ষরস্তি 
শিদ্ধবঃ--'” ইত্যাদি মধুমতী তুক্তি (খকৃ ॥ ১/১ ০/৬-৯ |) ইত্যাি। 


২ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


"গড়ে উঠতে পারে না । রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রসাম্বাদের এ তত্বটির একটি 
চমৎকার উপমাগর্ভ ভাষ্য পাওয়া যায় ঃ 

“একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে ছুইজনে-- 

গাহিবে একজন খুলিয়। গলা, আরেকজন গাবে মনে । 

তটের বুকে লাগে জল্রে ঢেউ তবে সে কলতান উঠে, 

বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে |” 

( কাহিনী/গানভঙ্গ ) 
রস ও রসিক. আস্বাগ্চ ও আস্বাদক-_রসের আঁশ্বাদক্ষেত্রে এই ছুই সত্তার 
পারস্পরিক ভেদ একান্ত প্রয়োজন । সাধনক্ষেত্রে রসান্বাদ-বাঁসনায় তাই 
সনাতন ভেদবাদের কথা বলেছেন গৌড়ীয় দর্শন £ 

“ভিগ্যন্তে বহবে। জীবাস্তেন ভেদ সনাতন? 1৮ 

(প্রমেয় রত্বাবলী £ বলদেব || ৪/৫ ॥ ) 
এই সনাতন ভেদবাদও বেদাস্ত-অসমথিত নয়। উপনিষদের “একাকী ন 
রমতে”, “তদৈক্ষত-_বনুস্যাম্” ইত্যাদি বিভিন্ন মন্ত্রে জীবজগতের স্থ্রিমূলে সেই 
নিত্য দ্বৈতভাবনার ইঙ্গিত অনায়াসে উপলব্ধ হবে । পরম রসম্বরূপ ঈশ্বরের 
রসমাধুধ আস্বাদনের মাধ্যমে জীবকে. আনন্দ-রসাস্বাদের সন্ধান দেওয়ার কথা 
তো সেখানে আমরা পুবেই শুনেছি__“রসো বৈ সঃ রসং হোবায়ং লন্ধানন্দী 
ভবতি” ইত্যাদি বিভিন্ন মন্ত্রে। তাছাড়া শ্রুতিসমূহে ভেদন্চক বা দ্বেতবাদী 
মন্ত্রসংখ্যাও স্বল্প নয়; স্ুপর্ণা সযুজা সখায়া---” ( মুণ্ডক ॥ ৩/১/১ ॥ ও 
শ্বেতাণ।। ৪/৬ |), “ -*যথাগ্রেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা"**” (বৃ ॥ ২/১/২০ |), 
“যমেবৈষ বৃথুতে তেন-*”” (কঠ ॥ ১/২/২৩ ॥ ও মুণ || ৩/২/৩ 1), “একো 
বশী সবভূতান্তরাত্মা-**৮ ( কঠ ॥ ২/২/১২ ॥), “নিত্যো। নিত্যানাং চেতন- 
শ্চেতনানাং.*-” (এ ॥ ২/২/১৩ ॥ ), *জ্ঞাক্জৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ **-” ( শ্বেতা" 
॥ ১/১॥ ) ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্রসমূহে এই ছৈতবাদের প্রকাশ দ্রেখা যায় বা তার 
বীজের সন্ধান মেলে। গীতার সিদ্ধান্তেও শ্রুতিরই অন্ুবর্তন দেখা যায়--. 
ঘ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।৮ (গীতা ॥ ১৫/১৬ ॥ ) ইত্যাদি 
নানা অংশে । আর শ্রুতি-স্মৃতি সমধিত এই ভেদবাদ বেদাস্তদর্শন ক্রন্স্থত্রে 
সুস্পষ্টভাষায় উচ্চারিত হয়েছে_-ভেদব্যপদেশাচ্চনান্যঃ।” (ব্রণ সু 


বেদাস্ত ও গৌড়ীয়'বৈষ্ণব দর্শন £ বীজ ও বিবর্তন ৭৩ 


|| ১/১/২১ ॥ )১ “শারীরশ্চোভয়েইপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে 1” (এ | ১/২/ 
২*।), “অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ৮” (এঁ॥ ৩/৩/৩৬ |) ইত্যাদি নানা স্মৃত্রে । 
বলা বাহুল্য, সর্বক্ষেত্রে রসের আস্বাদের জন্যই এই ভেদবাদ ন্বীকৃত। 
প্রস্থানত্রয়ে সমধিত ব্রন্মের এই রসম্বরূপত্ব ও সে রসের আত্মা বাসনার 
পরিপুরণে ছেত-সাধনার অনিবার্ধ প্রয়োজনীয়তাকেই বীজ হিসাবে গ্রহণ 
করে বৈষ্ণব দর্শন তার পূর্ণ বিকাশ সাধন করেছেন । শ্রীচৈতন্চরিতামৃতে 
কৃষ্ণের উক্তি শুনি £ 
“আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়। 
স্ব ব্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তি আম্বাদয় ॥। 
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী । 
আব্বাদিতে লোভ হয় আম্বাদিতে নারি ॥ 
বিচার করিয়ে যদি আম্বাদ উপায় । 
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥” 
( চৈ. চ. ॥ ১/৪/১২৫-২৭ ||) 
এ উত্ভিও রসের আন্বাদক্ষেত্রে দ্বৈতসত্তার অনিবার্ধ স্বরূপকেই প্রকাশ 
করেছে। রসম্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের পরম বিষয়, আর শ্রীরাধা হলেন সেই 
প্রেমরসাস্াদনের পরম আশ্রয়। সুতরাং আশ্রয়স্বরূপ গ্রহণ না করলে 
রসাম্বাদনের গভীর আনন্দ চির-অলভ্যই থেকে যায়। এ কারণেই শ্রীকৃষ্ণের 
কণে তার আক্ষেপের কথা শুনি £ 
“বিষয় জাতীয় স্থখ আমার আতন্বাদ | 
আম হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহলাদ ॥ 
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়। 
যত্বে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায় ॥ 
কভু দি এই প্রেমের হইয়ে আশ্রয় । 
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥৮ 
(এ || ১/8/১১৫-১৭ ||) 
এই আশ্রয়সন্তাই রূসিকসত্তা । অতএব বেদাস্ত কেবল অছৈতবাদী নয় 
তা যুগপৎ ছ্বৈতবাদীও। আর এই উভয়রূপ নিয়েই গৌড়ীয় সম্প্রদায় তাদের 


৭8 বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


দর্শনসিদ্ধান্তে যুগপৎ ভেদাভেদবাদী অগিস্ত্-মতাদর্শের গঠন ও তাঁর পূর্ণ 
বিকাশসাধন করেছেন । 

ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রথম প্রবর্তন করেন আচার্য গুডুলোমি 
এবং খ্রীষ্ঠীয় দ্বাদশ শতকে শ্রীনিয়মানন্ন নিম্বার্কাচার্ষের (খ্রীঃ ১১০০-১১৬২) 
'বেদাস্ত-পারিজাত-সৌরভ+” অবলম্বনে তা৷ বহুল প্রচার ও প্রসার লাভ করে। 
তাদের মতে ন্বর্ণপিণ্ড ও স্বর্ণালঙ্কার যেমন উপাদান হিসাবে অভিন্ন, কিন্ত 
আকার ও মূল্যবিচারে ভিন্ন, তেমনি ঈশ্বর ও জীবে ভেদাভেদ উভয়ই বর্তমান। 
বর্ণ পিণ্ডের ন্বর্ণীলঙ্কারে পরিণতির মতই ঈশ্বরসত্তা জীবসন্তায় পরিণত হয়। 
আচার নিশ্বার্কের মতে ব্রহ্মের এই জীব-পরিণতির কাঁরণ-_-“অসাধারণ শক্তি- 
মত্বাং।” গৌড়ীয় দর্শন সে পরিণতির ক্ষেত্রে “অচিন্ত্য' শব্দ ব্যবহার করেন £ 
“অচিস্ত্াভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি 1” শ্রীসর্বসম্বাদিনী £ শ্রীজীব 
গোস্বামী, পৃ, ১৪৯) এ বিচারে গৌড়ীয় বৈষ্ুব দর্শনের একটা বীজস্ত্র বেদাস্ত- 
আশ্রিত শ্রীনিম্বার্কমতে বা “বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভে' খুঁজে পাওয়া যাবে। 
এদের মতেও জীবভাব অবিনাশী,.-_এমন কি মোক্ষপ্রাপ্ত অবস্থাকালেও । তবে 
সে অবস্থায় ঈশ্বরসাধনা তথা রসাম্বাদ আর থাকে না। সেই সাধনাশূন্ত ভক্তি- 
শূন্য রসাম্বাদবিহীন মোক্ষ অর্জনই তাদের পরম সাধ্য বা কাম্য । তাই ছৈতা- 
দ্বৈতবাদী হলেও নিম্বার্কমতকে গৌড়ীয় দর্শন অগ্রাহ করেছে। কেননা 
গৌড়ীয় দর্শনের লক্ষ্য ঈশ্বরের প্রতি নিত্য প্রেমভক্তির সাধনা ও তজ্জাত 
আনন্দময় প্রেমরসসৌরভকে অবিনাশী করে তোলা । আর এখানেই 
নিম্বাকাঁয় বা সনকপন্থী ভেদাভেদবাদ অপেক্ষা গৌড়ীয় অচিস্ত্যভেদীভেদ- 
বাদের গৌরবতর বিবর্তন এবং বেদান্ত-মতবাদেরও পূর্ণতা ও পুষ্টিসাধন। 
মোক্ষ অর্জন উপনিষদের স্প্টিতত্বকেই ব্যর্থ করে দেয়, জীবের অস্তিত্ব ও 
সাধনার উপযোগিতা তাঁতে মিথ্য। হয়ে যায় এবং আনন্দ উৎসারের কোন 
পথই আর তাহলে থাকে না। ফলে মোক্ষলাভে স্তপ্টিপূর্ব সেই দ্বৈতত্হীন 
একাত্মার আনন্শৃন্ততীর পরম বেদনাই পুনরায় সর্বব্যাপী ও সত্য হয়ে ওঠে। 
সুতরাং বৈষ্ণব দশশনের মোক্ষভাবনাহীন নিত্য প্রেমসাধনা বেদান্তের লীলা- 
কৈবল্য আনন্দবাঁসনাকেই পরিপূর্ণত! দিয়েছে । শুধু তাই নয়, বেদাস্তেরও 
পু্টিসাধন করে গৌড়ীয় দর্শনে বেদান্তেরই গৌরৰময় বিবর্তন ঘটিয়েছেন 


বেদান্ত ও গৌড়ীয়-বৈষব দর্শন ; বীজ ও বিবর্তন ৭৫ 


গৌড়ীয় সম্প্রদায় । 'রসং হোবায়ং লব্ধবানন্দী ভবতি।” ( তৈ* ॥ ২/৭/২ ॥) 
বা 'আনন্দময়োইভ্যাসাং | (ত্র সত |। ১/১/১২ ॥ ). প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণকারী 
বেদাস্তশান্ত্র সুতরাং অদ্বৈত মোক্ষভাবনাকেই সর্বস্ব করে তোলেন নি, প্রেম- 
ভক্তি-লীলারসের ও তজ্জনিত আনন্দাস্বাদের কথা বলে গৌড়ীয় বৈষব দর্শন- 
রূপ বিশাল মহীরুহেরই যোগ্য বীজ বপন করে গেছেন । 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন-সাধনা-সাহিত্যের কেন্দ্রমূলে অধিষ্টিতা শ্রীরাধা-_ 
যিনি সেই প্রেম-ভক্তি-লীলারসের পরম আশ্রয়স্বরূপিণী এবং ধাঁর মহাভাবের 
আদর্শ সমগ্র বিশ্বেই প্রেমসাধনার চরম, তার স্থষ্টিমূলও খুঁজে পাওয়া যাবে 
বেদাস্ততত্বেই। স্থপ্টির মাধ্যমে ্ৃষ্টিপূর্বকালের কেবল চিৎ-শক্তির অধিকারী 
ঈশ্বর সং ও আনন্দশক্তিরও অধিকারী হলেন--“অস্ঘা ইদমগ্র আসীৎ। 
ততো বে সদজায়ত।” ( তৈ* ॥ ২/৭/১ 11) ইত্যাদি । শ্রীরাধা হলেন পর- 
ব্রন্মের আনন্দাংশের মৃতিমতী হলাদিনীশক্তি। শ্রীন্বরূপ গোস্বামীর “কড়ূডা'র 
ভাষায় _“রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহলণদিনীশক্তিঃ 1” কষ্ণকে আহ্লাদদান 
করেন বলেই এ শক্তির নাম হলাদিনী--“কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম 
হলাদিনী।৮ ( চৈ, চ. 1 ২/৮/১২০ ॥ ), অথব। শ্রীজীব গোস্বামীর ভাষায় £ 
“হলাদরূপোইপি যয়া সংবিছুৎকর্ষরূপয়া তং হলাদং সংবেত্তি সংবেদয়তি 
চ সা হলাদিনী |” ( ভগবৎ সন্দর্ভ || ১০২-১০৩ অনুচ্ছেদ ॥ ) 
প্রেম এই হৃলাদিনীশক্তিরই সারভূত রূপ যার সর্বশ্রেষ্ঠ বিবর্তন শ্রীরাধার 
মহাভাবে 2 
“হলাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব । 
ভাবের পরম কাঁষ্টা__নাম মহাভাব ॥ 
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরানী,। 
সর্বগুণখনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি ॥৮ ( চৈ. চ.॥ ১/৪/৫৯-৬০ ॥ ) 
গৌড়ীয় দর্শনে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ঈশ্বরের কেবল আনন্দন্বরূপ এবং তদংশের 
হলাদিনীশক্তিই ত্বরূপশক্তির ত্রিবিধ রূপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে পরিগণিত।' 
প্রেমতত্বের চরম বিকশিত রূপ যে মহাভাব, তা এই হলাদিনীরই সম্পদ এবং 
একমাত্র রাধা ব্যতীত সে সম্পদের অধিকার আর কারও নেই। তাই 
হলাদিনীর মৃতিমতীরপ শ্ত্রীরাধা ব্যতীত গৌড়ীয় দর্শনের কোন তত্ব বা সিদ্ধান্তই 


শু বৈষ্ব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


বিকশিত কিংবা সম্পূর্ণ হতে পারে না। পূর্বালোচনায় মাধূর্ধরসের পূর্ণতম 
বিকাশস্থল বলে বুন্দাবনকে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয়স্থান হিসাবে যে বর্ণন। 
পাই, তা মূলত; শ্রীরাধারই প্রেমের জন্য যা গভীরতা! ও ব্যান্তি উভয়ক্ষেত্রেই 
অপরিমেয়। ঠৈতন্তচরিতামৃতে কৃষ্ণের কণ্ঠেই কবি বর্ণনা করেছেন £ 

“না৷ জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। 

যে বলে আমারে করে পর্দা বিহ্বল ॥”৮ (॥ ১/৪/১০৭॥ ) 
এ কারণেই গৌড়ীয় সাহিত্যে রাধা বণিতা হয়েছেন “জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী, 
রূপে” এবং শ্রীকৃষ্ণেরও মদনমৌহনরূপের একমাত্র উৎস হিসাবে১২, আর 
বৈষ্ঞব ভাবনানুপ্রাণিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কৃষ্ণকে শ্্রী'-গৌরবদায়িনী হিসাবে৯৩। 
রাধার সে প্রেমগৌরবের কথাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে সখা অর্জনের কাছে 
কৃষ্ণ ব্যক্ত করেছিলেন এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার শ্রেয়; ও প্রেয়োতম আকর্ষণটির 
কথা £ 

“ত্রেলোক্যে পৃথিবী ধন্তা যত্র বৃন্দাবনং পুরী । 

তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধ1! মম ॥৮ 

( আদিপুরাণ ॥ উত্তর/১০ ॥) 

যে রাধা প্রেমকেই সর্বস্ব করে প্রেমগৌরবে কেবল কৃষ্ণমুখেই সুখী হয়ে এমন 
কথ নিদ্বিধায় বলতে পারেন £ 


“যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ তার রূপে সতৃষ্ণ, 
তারে না পাইয়া! কাহে হয় ছুঃখী। 
মুঞ্ি তাঁর পায়ে পড়ি, লঞ যাও হাতে ধরি, 


ক্রীড়। করাঞ্ঞা করে তারে সুখী ॥৮ 
( চৈ. চ. ॥ ৩/২০/৪৪ ॥) 


১১. "শ্্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা সরূপতা সুশীলতা নর্তনগান চাতুরী । 
গুণালি সম্পৎ কবিতা চ রাজতে জগন্সনোমোহনচিত্মোহিনী !” ! গোবিন্দ- 
লীলামৃত : প্রীরুষ্ণদাস কবিরাজ । ১৩/৩০ ॥ ) 
১২, বর্তমান গ্রস্থের ১৫ পৃষ্ঠাঁয় উদ্ধৃত 'বাধাসঙ্গে ধ্দা ভাতি.” ইত্যাদি শ্লোক 
দ্রষ্টব্য ৷ 
১৩. দ্রঃ ত্র. টব. পু. ॥ প্রীকৃষজন্মথও্ড/২৫/৬২ ॥ ( বর্তমান গ্রস্থের ২৪ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য ) 


বেদান্ত ও গৌড়ীয়-বেঞ্চব দর্শন £ বীজ ও বিবর্তন ৭৭ 


তার সম্পর্কে কৃষ্চের সে স্বীকৃতি একান্তই স্বাভাবিক । একমাত্র তার কাছেই 
তো শ্রীকৃষ্ণ পরম শ্রদ্ধায় আপ্ল.ত হয়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পারেন-__ 
«দেহি পদপল্লবমুপারম্” বলে, যেমনটি আমর পাই জয়দেবের 'গীতগোবিন্ৰ” 
কাব্যে। শুধু তাই নয়, পরবর্তাকালের 'রাধাতন্ত্রের বর্ণনায় প্রেমস্বরূপিণী 
রাঁধা কৃষ্ণের কাছে হয়ে উঠেছেন পরাক্ষরবিশিষ্টা, দেবেশী গৌরীর কাছে 
মহাদেবের উক্তিতে কৃষ্ণকে তাই নিত্য “রাধা রাধা'-_এই পরাক্ষর ধ্যান করতে 
শুনি £ 

পবাসুদেবস্ত দেবেশি গোগীসর্বন্য সম্পুটং | 

চিন্তয়েদনিশং কৃষ্ণ রাধা-রাধাপরাক্ষরম্‌ ॥” 

(রাধাতন্ত্রম্‌ £ সঙ্কলন -যোগাচাষ কামিক্ষ্যানাথ 
মুখোপাধ্যায় ॥ ২২শ পটল/৬ ॥ ) 

এই রাধাধান কৃষ্ণের অগৌরবের সুচক নয়, বরং তাঁর রসময়-ন্বরূপের একাত্ত 
গৌরববৃদ্ধির সহায়ক ৷ সুতরাং বেদান্তের লীলাকৈবল্য স্ৃষ্টিতত্বের লীলারস- 
আন্বাদের পূর্ণবিকাশ নিঃসন্নেহে গৌড়ীয় দর্শনের হলাদিনীস্বরূপা। শ্রীরাধার 
প্রেমসাধনাঁয়। 


চার 


অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের “অচিন্ত্য' শব্দটিও শ্রুতিসমূহে বহুল পরিচিত, তবে 
তা৷ ঈশ্বরের অচিন্ত্য বা! অবিচিন্ত্য শক্তিসম্পকিত। কৈবল্য উপনিষদের 
বর্ণনায় তিনি--“অচিজ্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপম্ঠ (১/৬ ), মুণ্ডকোঁপনিষদের বর্ণনায় 
_-বৃহচ্চতদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং (৩/৭)7 এছাড়া মাগু,ক্যের--“নান্তঃপ্রজ্ঞ ন 
বহিঃপ্রজ্ঞং - ”১৪, শ্থেতাশ্বতরের--“অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা-**৮১৪, 


শপ আপি পিপল পাপা জলা এত আপাত এ পলা 
শক পাশা শি চলে ৮ শীট সপ শা জপ 


১৪. “নান্তঃগ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানধনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞমূ। 
অনৃশ্তমূ অব্যবহার্যম্‌ অগ্রাহম্‌ অলক্ষণম্‌ অচিন্ত্যষ্‌ অব্যপদেষ্তমূ একাত্তপ্রত্যয়সারং''স 
আত্মা ।” (মাগুক্য॥ ৭॥ 

১৫, “অপাণিপাদদ। জবনো গ্রহীতা পশ্/ত্যচক্ষুঃ স শুণো ত্যকর্ণ: | 

সবেত্তি বেগ্ভং ন চ তস্যান্তি বেত! তমান্ুরগ্র্যং পুরুষং মহাস্তম্‌॥” 
( শ্বেতা 11৩/১৯ ॥ ) 


৭৮ বৈষব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


ঈশোপনিষদের-_-“তদেজতি তন্িজতি--.”১৬ ইত্যাদি মন্ত্রসমূহেও পরমাত্মার 
সেই অচিস্ত্য শক্তির পরিচয় ব্যক্ত কিংবা আভাসিত হয়েছে। গীতায় 
কৃষ্ণকণ্েও 'ধাতারমচিস্তারূপং" (৮/৯ ) ব্যাখ্যাত হয়েছে । অচিস্তযুভেদাভেদ- 
বাদের অনিস্তযত্ব এ জাতীয় নয়, যদিও ঈশ্বরের এই অবিচিন্ত্য শক্তিকে গৌড়ীয় 
দর্শন অস্বীকার করেনি ।৯৭ গৌড়ীয় দর্শনে "অচিন্ত্য' শৰের ব্যবহার মুখ্য: 
জীব ও ব্রচ্মের পরম্পরিক সম্পর্কের বিচারক্ষেত্রে প্রযুক্ত। কারণ, জীব ও 
ঈশ্বরের মধ্যে ভেদে অভেদ, আবার অভেদে ভেদ-_যুগপৎ এই পরস্পর- 
বিরোধী জ্ঞানই অচিন্তয। তাই ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথের মতে এ অচিস্ত্য 
100017015916 বা অলীক অর্থে প্রযুক্ত নয়, তা 1756311০816 অর্থাৎ 
যুক্তিতর্কের মাধ্যমে অনির্ণেয়, কেননা সে জ্ঞান একমাত্ত গভীর অনুভবের 
বিষয়। (দ্র: গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ১ম খণ্ড/ভূমিক। পৃ. ১৪১ )। ব্রহ্গম্বরূপ 
থেকে জীবকে একদিকে যেমন ভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না, তেমনই আবার 
বিপরীত যুক্তির ছারা অভিন্নরূপে চিন্তা করাও অসম্ভব। তাই উভয়ের মধ্যে 
যুগপৎ ভেদ ও অভেদ ছুইই বর্তমান ঃ 
“স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্ত্যয়িতুমশক্যত্বান্ডেদঃ ; ভিন্নতবেন চিন্ত্যয়িতৃম- 
শক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি-শক্তিমতোর্ডেদাভেদাবেবাঙ্গী- 
কৃতৌ, তৌ চ অচিস্ত্যোৌ ইতি ।» (ভ্রীসর্বসম্বাদিনী £ গ্রীজীব গোম্বামী, 
পু. ৩৬-৩৭ ) 
শীস্্াদি প্রমাণ বারা এ তত্ব উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু তর্ক কিংব। বুদ্ধির দ্বারা 
তা আয়ন্ত কর! যায় না। অঠিস্ত্যভাবের লক্ষণ সম্পর্কে মহাভারতকারও এ 
কথাই লিখেছেন 


১৬, “তদেজতি তগ্নৈঙ্গতি তদ্দংরে তত্বস্তিকে। 
তস্তরস্য সর্বশ্য তছু সর্বস্থাস্থয বাহাতঃ 1)” (জঈশ ॥৫1) 
১৭. “অবিচিস্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান। ইচ্ছায় জগদ্রেপে পায় পরিণাম || 
তথাপি অচিস্ত্য শক্ত্যে হয় অধিকারী । প্রার্কত-চিন্তামণি তাহে দৃষ্টাস্ত যে ধরি॥ 
নান! রত্বরাঁশি হয় চিন্তামণি হৈতে। তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকতে ॥ 
প্রাকৃত বস্তুতে ঘদি অচিস্ত্যশক্তি হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিম্ময় | 
(চৈ. চ. ১/৭/১১৭-২* |) 


বেদান্ত ও গৌঁড়ীয়-বৈষণব দর্শন ই বীজ ও বিবর্তন ৭৯ 


“অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোৌজয়েৎ। 
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্স্ লক্ষণম্‌ ॥৮ (॥ ভীম্মপর্/./১১ ॥)১৮ 
উপলব্ধির জন্য শ্রুতিরই সহায়ত৷ গ্রহণ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের এই 
অচিস্তযভেদাভেদবাদ-সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা ও বেদাস্ত সমর্থন ছুইই প্রদর্শন করা 
যায় মুণ্তকোপনিষদের নিম্নো্ধৃত মন্ত্রটির সাহায্যে £ 
“যথোর্ণনাভিঃ স্জতে গৃহুতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবস্তি | 
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাইক্ষরাৎ সম্ভবাতীহ বিশ্বম্‌ ॥৮ 
( মু” ॥ ১/১/৭ ॥ ) 
উর্ণনাভ আপনার শরীরাংশ নাভিতে উৎপন্ন বহিরঙজরসকে উর্ণাতস্ততে পরিণত 
করে এবং সেই তন্তঘ্বারা জাল নির্মাণ করে স্বয়ং তার মধ্যেই অবস্থান করে, 
কিন্ত নিজে অবিকৃতই থাকে । আপনারই দেহাংশম্থষ্ট উর্ণজালে অবস্থান 
করায় জাল ও উর্ণনাভের মধ্যে এক হিসাবে কোন ভেদ নেই । অর্থাং 
উভয়ের সম্পর্ক অভিন্নাত্বক । আবার অপরদিকে জাল ত্যাগ করে সে অন্যত্র 
যেতে পারে, সে হিসাবে উভয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সংযোগ কিছুমাত্র না থাকায় 
উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নত্বগুণও অর্জন করে । অতএব উর্ণা এবং উর্ণনাভের মধ্যে 
যুগপৎ ভেদাভেদসম্পর্ক বিদ্ঞমান এবং বল! বাহুল্য এ সম্পর্ক অচিন্ত্য । 
সুণ্তক উপনিষদের উপরি-উদ্ধৃত মন্ত্রে এ দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করেই বল হয়েছে-_ 
উর্ণনাভ যেমন নিজ শরীর থেকে তন্তসমূহকে বিস্তার করে আবার সেই ভন্ত- 
সমূহই স্বীয় শরীরে গ্রহণ করে, তেমনই অক্ষরব্রন্গ ও তা থেকে উৎপন্ন এ 
বিশ্বপ্রকৃতি যুগপৎ ভেদাভেদন্চক-_অচিস্ত্য | 
এ ছাড়৷ ব্রন্মশ্বত্রের “উভয়ব্যপদেশাৎ ত্বহিকুগুলবৎ” (॥ ৩/২/২৮ ॥) 
সুত্রটিকেও অচিস্ত্যভেদাভেদবাদের বীজ হিসাবে গ্রহণ করা চলে। জীব ও 
ব্রন্মের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচারপ্রসঙ্গে সূত্রটির বক্তব্য হল--যেমন “সর্পের 
কুণ্ডল” বললে সর্পের সঙ্গে কুণ্ডলের স্পষ্টতই একটা ভেদ অনুভূত হয়, আবার 
একই কালে 'সর্পম্বরূপ কুগুল' বললে উভয়ের মধ্যে অভেদবোধের জাগরণ 
১৮. শ্রীমদ্ধিষ্ভারণ্য মুনির 'পঞ্চদশী'-তেও অনুরূপ দিদ্ধাস্ত দেখা যায় £ 
“অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংন্তর্কেমু যোজয়েৎ। 
অচিস্ত্যরচনারপং মনলাপি জগৎ খলু |” (1 ৬/১৫* | ) 


৮০ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


ঘটে, তেমনই জীব ও ঈশ্বরের মধ্যেও একই কালে ভেদ ও অভেদ উভয়ই 
বর্তমান। জীবংব্রক্মের সম্পর্কক্ষেত্রে অচিস্তযত্বের ভাবনা! এখানেও স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। সুতরাং গৌড়ীয় দর্শন যখন রাধাকৃষ্ণের নিত্য ভেদাভেদন্বরূপের 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মৃগমদ ও তার গন্ধ, আগুন ও তার উত্তাপ প্রভৃতি উপমার 
আশ্রয় গ্রহণ করেন,১৯ তখন সেগুলি এই সাপ ও তার কুগুলী, মাকড়সা ও 
তার জাল প্রভৃতি উপমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠে যেন বিকল্প দৃষ্টান্তেরই সুচনা 
করে। সুতরাং নিঃসঙ্কোচেই বলা চলে মুণ্তক উপনিষদ, ব্রন্মস্ত্রাদির 
বীজাত্মক অচিস্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তই বিবর্তনে বিশাল ব্যাপ্তি ও গভীরতা 
নিয়ে গৌড়ীয় দর্শনে পরম গৌরবমণ্ডিত পরিণতি লাভ করেছে । আর এই 
গৌরবের কারণেই বেদান্তের সঙ্গে গৌড়ীয় দর্শনের সম্পর্ক অঙ্গী ও অঙ্গের 
সম্পর্ক হওয়৷ সত্বেও পরিণতিতে গৌড়ীয় দর্শন হয়ে উঠেছে মৌলিক ও 


সাবভৌম। 


পাচ 


গৌড়ীয় প্রেমাদর্শের সর্বাতিশায়ী বিকাশ তাঁর সাধনায় । বৈষ্ব সাহিত্য 
সেই সাধনারই পরম বাণীরূপ। এ প্রেমাদর্শ পাথিব কাম-বাসনা বা কোন- 
প্রকার আত্মস্ুখভোগতাড়িত মানবীয় প্রেম নয়, তা দিব্য ও অকৈতব অর্থাং 
আত্মন্ুখভোগবাসনাশূন্ত, _কুষ্গ্রীতিবাসনাই এ প্রেমের একমাত্র হেতু। 
চৈতন্চরিতামুতের ভাষায় £ 
“অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জান্ুুনদ হেম, 
সেই প্রেম! হুলোকে না হয় 7 (॥ ২/১/৩৮ ॥ ) 
কিংবা : 
“কুষ্- প্রেম সুনিষ্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল, 
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু ।” (॥ ১/২/৪২) 
১৯. “মুগমদ্দ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। 
অগ্নি জালাতে যৈছে নাহি কতূ ভেদ ॥ 
রাধাকষ্ণ ছে সদা একই ব্বরূপ । 
লীলা-গস আসম্বাদিতে ধরে ছুইরূপ ॥৮ ( ৮. চ.।) ১/৪/৮৪-৮ |1) 


বেদাস্ত ও গৌড়ীয়-বৈষব দর্শন £-বীজ ও বিবর্তন ৮১ 


এ প্রেম তত্বজ্ঞান ও আচারাদি কর্মের অপেক্ষা রাখে না, কোন বাহ্যানুষ্ঠান- 
নির্ভর নয়, তা একমাত্র রাগনির্ভর । বেদান্তবণিত নিধিশেষ ব্রহ্মানন্দই 
সবিশেষত্ব ও সগুণত্ব লাভ করে ক্রমবিবতিত হয়ে গৌড়ীয় দর্শনে শাস্তভক্তি 
থেকে ক্রমে ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায় মধুররসাত্মক প্রেমভক্তির স্তরে এবং তারও 
শেষ বিবর্তন মাদনাখ্য মহাভাবে পরিণতি লাভ করেছে । তাই ব্রহ্মানন্দ- 
জনিত সুখাম্বাদ অপেক্ষা ভক্তিরসাস্বাদজনিত স্থখ অসংখ্যগুণে বেশি, কেনন।! 
তা অসীম । শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন £ 
“ব্রহ্মানন্দো৷ ভবেদেষ চে পরাদ্ধগুণীকৃতঃ | 
নৈতি ভক্তিমুখান্বোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥৮ 
(ভ. র. সি, ॥ ১/১/৩৮ ॥) 
অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দম্থখকে পরাদ্ধগুণীকৃত করলেও তা! ভক্তিম্খসমুদ্রের পরমাণু 
তুল্যও হয় ন৷। 
অথচ 'এই ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও ধ্যানাত্বক নিফষাম পরাভক্তিরও 
সূচনা শ্রুতিবাক্যেই খুঁজে পাওয়া যাঁয়। কৈবল্য উপনিষদ পরমকে 
উপলব্ধির নির্দেশ দিয়েছেন কেবল শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যানলোকের দ্বারা-- 
“শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি 1” ( কৈবল্য ॥ ১/২ ॥)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ 
জানান -পরমাআ। ও গুরুর প্রতি নিফাম পরাভক্তির অধিকারী মহাত্মার 
কাছেই উপনিষৎ-কথিত ব্রন্মবিজ্ঞান প্রকাশিত হন £ 
“যস্ত দেবে পরাভক্তিষথা দেবে তথা গুরৌ । 
তস্তৈতে কথিত! হার্থা; প্রকাঁশন্তে মহাঁত্মনঃ ॥৮ 
( শ্বেতা” ॥ ৬/২৩ ॥) 
কিন্তু ব্রহ্মানন্দ ব' মুক্তিভাবনাকে অবলম্বন করেই শ্রুতিদর্শনাদি পরবর্তী- 
কালে বিবতন লাভ করায় ভক্তিভাবনা অসমাদর ও অবহেলায় কালক্রমে 
বিলুপ্ত হয়। অথচ প্রিয়তমরূপে সম্বদ্ধানুগ রাগাত্মিক ভক্তি বা প্রেমমার্গের 
সাধন! গড়ে ওঠার প্রাথমিক ইঙ্গিত শ্রুতিবাক্যে নানাস্থানেই আছে। যেমন 
বৃহদারণ্যকে জীবাআ্মার প্রতি উপদেশ শুনি £ 
“তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিস্তাৎ প্রেয়োইন্ম্মাৎ সবস্মাদস্তরতরং 
যদয়মাত্মা ।*"-আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত.*. 1” ইত্যাদি। (বৃণ॥ ১/৪/৮৪। ) 
বৈ. দ.__-৬ 


৮২ বৈষ্ঞব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


কিন্তু শ্রুতির ব্রক্মবিষয়ক রসঙ্জানরূপ বদ্ধ জলাশয় প্রেমভক্তির শ্লোতে নদী 
হয়ে বয়ে যাবার পথ পায়নি কোনদিন । প্রীচৈতগ্তচন্দ্রোদয়” নাটকে কবি- 
কর্ণপুর জানালেন-__কালপ্রভাবে বিনষ্ট বা অবিবতিত শ্রুতিকথিত ভক্তিযোগ 
পুনরায় প্রকাশের জন্যই শ্রীকৃষ্ণটৈতন্যের আবির্ভাব £ 
“কালান্নই্ং ভক্তিযোগং নিজং. য; প্রাদুফতু কৃষ্ণচৈতন্ঠনাম! | 
আবিভূতিস্তস্ত পাদারবন্দে গাঁটং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভূঙ্গ;॥৮ (1৬/৭৪॥) 
[ “যিনি কালপ্রভাবে বিলুপ্ত এই ভক্তিযোগকে শিখাইতে কৃষ্ণচৈতন্থ 
নামে আবিভূতি হইয়াছেন, তাহার চরণকমলে আমার চিত্ব্রমর প্রগাঢ়- 
ভাবে বিলীন হউক ।৮ _অন্ুবাদ £ রামনারায়ণ বিদ্ভারত্ব | ] 


এ কারণেই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ জানিয়েছিলেন কৃষ্ণন্বরূপ চৈতন্ত অপেক্ষা 
পরম তত্ব আর কিছু নেই এবং উপনিষদের অদ্বৈত ব্রহ্ম এই শ্রীচৈতন্যেরই 
অঙ্গকান্তি। শুধু তাই নয়, যোগশাস্ত্রের অন্তর্ধামী আত্মা এরই আংশিক 
বিভূতি এবং ষড়েস্বর্ষময় শ্রীভগবানও এরই স্বরূপ২০। শ্্রীচৈন্তদেবের পূর্বে 
মুক্তিভাবনার মত সর্বাত্মক বিকাশলাভ না করলেও শ্রীমন্তগবদ্গীতা ও 
শ্রীমন্ভাগবত পুরাণ ঈশ্বর-সাধনায় ভক্তিবাদকে মুখ্য স্থান দিতে প্রয়াসী 
হয়েছেন,--এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ভক্তির মুখ্য স্বরূপ স্বন্থখবাসনা- 
লেশশুন্ত আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি। ভাগবতে ভক্ত প্রহলাদের প্রার্থনা 
ছিল মুক্তি নয়, এরূপ আত্মস্খসন্ধানশূন্ঠ নিত্য তক্তিচিত্ততার £ 
“ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে। 
তথা কুরুঘ দেবেশ নাথস্ত্বং নো৷ যতঃ প্রভো |17 
( ভা" ১২/১৩/২২ |) 
ভক্ত প্রহ্লাদের এই প্রার্থনামন্ত্রের সঙ্গে গ্রীহরির প্রতি সবশেষ নমস্কারবাকা 
উচ্চারণ করেই ভাগবতকার সমগ্র মহাপুরাণের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন যা 


২৯ “যদদ্বৈতং ত্রাঙ্মাপনিষদি ত্দপ্যস্য তন্গভা, 
স আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোইম্যাংশবিভবঃ | 
ষড়েশ্ব্ষৈ্যঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্‌ স ম্বয়ময়ং 
ন চৈতন্তাৎ কষ্ণাজ্জগতি পর তত্বং পরমিহ ॥” (ঠচ. চ.॥ ১/১/সংঘ্কৃত শ্োক-৩।) 


৪(%884457এ 8099৬ দয তব 


বেদাস্ত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শন $ বীজ ও বিবর্তন ৮৩ 


ভাগবতের ভক্তি-আত্মাকেই আলোকিত করে। অপরদিকে গীতায় অর্জনের 
প্রতি শ্রীকৃষে্র নির্দেশ £ 

“য্ৎ করোষি যদম্নাসি য্ত্রহোষি দদাসি যৎ। 

যৎ তপস্তসি কৌন্তেয় তত কুরুষ মদর্পণম্‌॥”৮ (গীতা! ॥ ৯/২৭ ॥ ) 
এ ছাড়াও গীতার ৮/৮-১০, ৯/৩৪, ১১/৬ ইত্যাদি সংখ্যক মন্ত্রে ভক্তির 
পরম মর্ধাদাই বরণিত হয়েছে। অনন্তচিত্ততাকেই ভক্তির মূলকথ জ্ঞান 
করে২১ গীতার আরো সুস্পষ্ট ও আন্তরিক নির্দেশ পরিপূর্ণ ভক্তি-শরণা- 
গতির--“সবধর্মীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।৮ ( গীতা ॥ ১৮/৬৬ ॥)। তা! 
ন। হলে “রসানাং রসতমঃ পরম? ( ছা” ১/১/৩ ) যে মাধুধময় ভগবান, 
জীবের পক্ষে সেই পরম রসের আন্বাদই সম্ভব নয়। গীতার বাক্য অন্ুসরণেই 
গৌড়ীয় দর্শন ভক্তিসংজ্ঞ। নিরূপণ করেন £ 

“অন্তাভিলাফিতাশুন্তং জ্ঞানকম্মাদ্যনাবৃতম্‌। 
আন্বকুল্যেন কৃষ্ণান্থশীলনং ভক্তিরুত্তম! ॥৮ 
( ভ. র. সি॥ ১/১/১১॥) 

এবং এই ভক্তিসংজ্ঞার সমর্থনে অন্তান্ত অজত্্র শান্ত্রবচনেরই সহায়তা গ্রহণ 
করেন, যেমন--শ্রানারদভক্তিস্মত্রের-_-“লা (ভক্তি ) তবস্মিন্‌ পরমপ্রেমরূপা |” 
(॥২৪॥), শাগ্ডিল্যন্ত্রের--”সা (ভক্তি) পরানুরক্তিরীশ্বরে |৮ (॥২॥), 
শ্রীরামানুজের__“ন্সেহপুবমন্তুধ্যানম্‌ ১? ( শ্রভাষ্যম্‌) কিংবা শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের ঃ 

“সবোপাধিঝিনিযুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলমূ। 

রি হৃবীকেশসেবনং নানা ॥ 


অনন্যমমতা বিফো মমতা প্রেমসঙ্গতা। | - 
ভক্তিরিতুযুচ্যতে ভীম্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনীরদৈঃ ॥ 

( ভ. র. সি. ॥ যথাক্রমে ১/১/১২ ও ১/৪/২ উদ্ধৃত ॥ ) 
ইত্যাদি। বল! বাহুল্য এ সকল শাস্ত্রবাক্যের সমর্থন বৈষ্ণব ভক্তিবাদকেই 
দান করেছে এক সুদৃঢ় এতিহামগ্ডিত অক্ষয় ভিত্তি । 

বৈষ্ৰ দর্শন এই ভক্তিবাদের শাস্ত-দাস্যাদি পঞ্চবিধ রূপের মাধ্যমে 





২১, দ্রঃ গীতা ॥ ৯/২২, ১২/৬ ইত্যাদি ॥ 


৮৪ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


বিবতন ঘটিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে মধুররসাত্মক প্রেমের ও তার সর্বাধিক ঘনীতূ্ভ 
রূপ মহাভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সাধনক্ষেত্রে দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর প্রভৃতি 
মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস বা ইঙ্গিত__“কৃত্যানি সখ্যা বভৃবঃ---” ( খক্‌ 
॥ 9/৮৮/৫ ॥ ), ““স হি বন্ধুরিথা-*-” (এ ॥ ১/১৫5/৫ ॥), “পরিষজন্তে যথা 
পতিং মর্ষং---” (এ ॥ ১০/৪৩/১॥) ইত্যাদি বিভিন্ন খক্মন্ত্রেই সর্বপ্রথম . 
মেলে ।২২ সেই সম্বন্ধানুগ প্রেমসাধনারই সবৌচ্চ বিবর্তন গৌড়ীয় সাধনাদর্শে 
যার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ মহাভাবাত্মক মধুররসের সাধনায় । একমাত্র মধুররসেই 
সবন্ধ অপণ করে, সবপ্রকার আত্মাভিমান ত্যাগ করে কুষ্ণ-আরাধনা সম্ভব । 
এমনকি দেহজ্ঞান পর্যন্ত বিলুপ্ত হয় একমাত্র এই মধুর-রসসাধনায় নায়ক- 
নায়িকার প্রেমাদর্শে। গৌডীয়-দর্শন এ ব্যাপারে ত্রন্ষনূত্রের সমর্থন পান-_ 
“আবৃত্তিরসকৃছুপদেশ1ৎ 1” (ত্র. সু, ॥ 81১।১ ॥ ) স্তরে, যার ব্যাখ্যায় আচার্ধ 
শ্রীশঙ্করের ভাষ্য £ 

“তথা ধ্যায়তি প্রোষিতনাথা পতিমিতি যা নিরজ্তরস্মরণা পতিং 

প্রতি সোকণ্ঠা সৈবমভিধীয়তে ।” 
অর্থাৎ প্রবাসী পতির নিরন্তর ধ্যানে পতিগতপ্রাণা স্ত্রীর যে একপ্রকার 
অবিচ্ছিনা স্মৃতি পরিলক্ষিত হয়, আচাধ শঙ্করের মতে তাইই হল ভক্তি । 
অপরদিকে গৌডীর দর্শন মধুররসাত্মক প্রেমাদর্শের শাস্ত্রসমর্থন পান পদ্দ- 
পুরাণের খধি-কণ্ঠের প্রার্থনায় এবং পরম শ্রদ্ধায় সে প্রার্থন! উদ্ধার করে আনেন 
ভক্তি-আদর্শ বর্ণনাকালে £ 

"*যুবতীনাং যথা যুনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা । 

মনোইভিরমতে ত্ম্মনোশ্ভিরমতাং ত্বয়ি ॥” 

( ভ. র. সি, ॥ ১/২/১৫৩ উদ্ধৃত ॥ ) 


এ প্রেম কিন্তু পাঁথিব নরনারীর বালনাতাড়িত প্রেম নয়, কিংবা সে প্রেমের 
বিবতিত পরম রূপও নয়, কেননা পুবেই বণিত হয়েছে সে প্রেম বা ভক্তি সমস্ত 
প্রকার কামনাশুন্ট, আত্মস্খের বাসনামুক্ত | এ প্রেম--দিব্য । খধি অরবিন্দ 
পা্িব জগত্ডের প্রেম থেকে এই অধ্যাত্মপ্রেমের স্বাতন্ত্যব্যাখ্যায় তলার একটি 
পত্রে লিখেছিলেন € 

২২. অতিব্রিক্ত দ্রঃ খকৃ॥ ১/১৫৬/১, ৬/৪৮/১৮, ৭/৮৬/২-৪) ৭/৮৮/৩-৩% 
৮/৯২/৩৩) ১*/৪ */২, ১১/৪৩/২ ইত্যাদি ! 


বেদান্ত ও গৌড়ীয়-বৈষুব দর্শন ঃ বীজ ও বিবর্তন ৮৫ 
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এ প্রেম অন্তর্লোকে উপলব্ধির, যে উপলব্ধির গভীর্তায় পদাবলীর রসাম্বাদ- 
বিভোর! রাধা বলতে পারেন -- “হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল প্রেম 
প্রহরী রহু জাগি।” (গোবিন্দদাসের পদাবলী ॥ ৫৯৬ ॥)। এ উপলব্ধি 
অনির্চচনীয়, নারদীয় ভক্তিমূত্র বর্ণনা করেছেন --“অনিব্চনীয়ং প্রেমস্বরূপম্‌। 
মুকান্বাদনবৎ 1” (| ৫১-৫২॥)1 গভীর রসাস্বাদে উদ্বেলিত মানসিক 
অবস্থার ব্বরূপ ভাষায় প্রকাশের অতীত । অনির্চনীয় প্রেমরসের কৰি 
জ্ানদাসের পদে কৃষ্ণপ্রেমবিবশ। রাধার কণ্ঠে তাই উচ্চারিত হয়েছে £ 


“রূপের পাথারে আখি ডুবি সে রহিল । 
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ 
ঘরে যাইতে পথ মোর হেল অফুরান । 
অন্তরে বিদরে হিয়। কি জানি করে প্রাণ ॥৮ 
( বৈষ্ব পদাবলী [ চয়ন 18 ৫/৭ ॥) 


এ উপলব্ধিতে পরম রসপ্রাপ্তির আনন্দে সমাহিতা রাধার কাছে তার কুল- 
মীল-সমাজধর্মও একান্ত তুচ্ছ হয়ে যায়। সমাজধর্মের সকল বাধাবিস্ব 
অনায়াসে অতিক্রম করে কবি চণ্ীদাসের রাধা তাই নিদিধা় বলতে 
পানে £ 


“তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি 
মনে নাহি আন ভায় ॥ 

কলঙ্কী বলিয়। ডাকে সব লোকে 
তাহাতে নাহিক ছুখ। 

তোমার লাগিয়। কলঙ্কের হার 
গলায় পরিতে সুখ ॥ 


৮৬ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


সতী ব1 অসতী তোমাতে বিদ্দিত 
ভাল মন্দ নাহি জানি !**-( বৈ. প্‌. ॥১১/২ ॥ )২৩ 

গীতায় 'সবধর্মীন্‌ পরিত্যজ্য” যে অনন্তচিত্ত শরণাগতির কথা বল! হয়েছে, 
নিঃসন্দেহে সেই শরণাগতিই রাধার এ প্রেম ভাবনার উৎস। গৌড়ীয় দর্শন 
কাম ও প্রেমের তাৎপধ "ও পারস্পরিক খ্বাতন্ত্র্ের আলোচনায় যখন 
লেখেশ £ 

“আত্মেন্দ্রিয় গ্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। 

কৃষ্ে্দ্রিয় গীতি ইচ্ছা__-ধরে প্রেম নাম ॥ 

কামের তাৎপর্য নিজ সন্তোগ কেবল । 

কৃষ্ণ-স্থুখ তাৎপর্য হয় প্রেম ত প্রবল ॥ 

লোকধম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম । 

লজ্জ। ধৈধ দেহনুখ আত্মন্ুখ মর্ম ॥ 

দুস্তাজ আর্ধপথ নিজ পরিজন । 

স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্সন ॥ 

সবত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন | 

কৃষ্*নুখ হেতু করে প্রেমসেবন |. 

(6. চ. ॥ ১/৪/১৪১-৪৫ ॥) 
তখন বুঝতে অন্বিধা হয় না যে, এ আলোচনা গীতার ভক্তি-আদর্শ এবং 
কবি চণ্তীদাস প্রভৃতির পদাবলীর প্রেমাদর্শ_ উভয়কেই একান্ত মর্ধাদ। 
সহকারে গ্রহণ করে আপনাকে পুষ্ট করে তুলেছে। এ হিসাবে স্ববিশাল 
বৈষ্ণব পদসাহিত্য শুধু বৈষ্ণব দর্শনেরই নয়, নিঃসন্দেহে বলা চলে তা বেদাস্ত 
দর্শনেরও গৌরবময় রসভাব্য হয়ে উঠেছে । 


২৩. তৈত্বিরীয় উপনিষদের মন্ত্র ম্মরণীয়-- 
“আনন্দং ব্রহ্ণো বিদ্বান । ন বিভেতি কদীচন |” (1 ২/8/১ |) 
কিংবা-_“আনন্দং বরন্ধণো বিশ্বান্‌। ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ (0২/৯/১ |) 


ছয় 


শ্ুতিসমূহে প্রব্রহ্মকে বারবার বর্ণনা করা হয়েছে জীবহদয়-গুহাস্থিত 
অস্তরাত্মা হিসাবে, যথা-_“সর্বভৃতান্তরাত্মা” (কঠ ॥ ২/২/১১ ॥), “নিত্যমেবাত্ম- 
সংস্থমূ", “সবভূ তগ্ুহাশয়ঃ”, “আত্মা গুহায়াং নিহিতোহম্ত জন্তোঃ ।” ( শ্বেতাগ। 
যথাক্রমে ১/১২, ৩/১১, ৩/২০ ॥), “যো বেদ নিহিতং গুহায়াং....৮ ( তৈত্তি" 
॥২/১/৩ ॥) প্রভৃতি । ভক্ত সাধক একমাত্র নির্মলচিত্তের ধ্যানযোগেই সেই 
অখণ্ড একরস পরমাত্মাকে অন্তর-গভীরে দেখতে পান-_“বিশুদ্ধসত্বস্ততত্ত 
তং পশ্যতে নিক্ষলং ধ্যায়মানঃ 1৮ ( যুণ্ডতক ॥ ৩/১/৮ ॥ ), আর সে দর্শনজনিত 
আনন্দ-_শাশ্বত। কঠোপনিষদের ভাষায় £ 


“তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং স্থখং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌ ॥” 
(॥ ১/২/১২ ॥) 


হৃদয়ের অনুভূতি, সংশয়রহিত বুদ্ধি ও নির্মল মনের গভীরে তার দর্শন- 
জনিত সে আনন্দই অমুত 2 


“হৃদ! মনীষা মনসাভিরুপ্তো যে এতছিছুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥” 
(এ॥ ২/৩/৯ ॥ ) 


শ্বেতাশ্বতরও বলেন--“তস্তাভিধানাদ্‌ যোজনাৎ তত্বভাবাৎ'-*৮ (৪ ১/১০ ॥ ) 
অর্থাৎ বারবার একাগ্রচিত্তে ধ্যানের মাধ্যমেই তার সঙ্গে অভ্তরজগতে 
ংযোগ স্থাপিত হয়। গীতায় স্বয়ং কৃষ্ণের তাই উক্তি--“সব্বস্ত চাহং হৃদি 
সন্গিবিষ্ট--” (0 ১৫/১৫ ॥) কিংবা অজ্ঞ্ন-সন্বোধনে--“ঈশ্বর সবভূতানাং 
হৃব্দেশেই্জুন তিষ্ঠভি।৮ (এ ॥ ১৮/৬১॥)। 
গৌড়ীয় বৈষ্ব প্ররেমাদর্শের বিপ্রলস্তাত্বক সাধন! ও ভাবসম্মিলনে এ 
সকল শ্রুতি-স্মৃতিসিদ্ধান্তেরই বিবর্তন ও তার রসরূপের বিকাশ খুজে 
পাওয়া যাবে! অন্তরের গভীরে ধ্যানলব্ধ কৃষ্চপ্রেমরসের অবিনাশী অনুভবের 
গৌরবেই মাথুর-বিরহের অনস্তত্বের মধ্যেও সখিদের সম্বোধন করে প্রেম 
গরবিনী শ্রীরাধা বলতে পেরেছেন £ 


“তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন 
কোন পথে বধু পলাইবে। 
এ বুক চিরিয়। যবে বাহির করিব গো 


তবে ত শ্টাম মধুপুরে যাবে ॥” (বৈ. প. ॥ ১২/১ ॥) 


৮৮ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


শুধু তাই নয়, এই গৌরব অনুভবে স্বয়ং কৃষ্ণকে পর্যস্ত ভতসনা করে রাধা 
বলতে পারেন : 
“হস্তমাক্ষিপ্য যাতোহসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমভূুতেম্‌ ॥ 
হৃদয়াদ্যদি নির্ধাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥৮  (প্রীকৃষ্ণকর্ণামতম্‌ : 
ৃ বিবমঙ্গল ॥ ৩/৯৩॥ ) 
৩/৩/২৯ সংখ্যক ব্রন্ষস্ত্রের (“ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ।” ) ভাস্তে আচার্ধ 
শঙ্কর লিখেছিলেন - “গিস্তব্যথ্। পরমং সাম্যম্।” সে সিদ্ধান্তের বিবর্তনে 
বৈষ্ণব সাহিত্যের মত নিত্য অচিস্ত্ভেদাভেদময় এরূপ “নিত্য দৈতে নিত্য 
এঁক্য”-বোধের তথা পরম সাম্যজ্ঞানের রসমষ্টান্ত আর কোথায়? মহাভাবের 
সর্বশ্রেষ্ঠ সবাধিক ঘনীভূতরূপ “মাদন'কে গৌড়ীয় দর্শন বলেছেন-_“সর্বভাবোদ্‌- 
গমোল্লাসী” ( উজ্জলনীলমণি ঃ শ্রীরূপ গোস্বামী ॥ স্থায়ি ভাবপ্রকরণ/২১৯॥ ), 
আর শ্রীকবি-কর্ণপুর প্রেমরস সম্বন্ধে তার অলঙ্কারকৌন্তুভ গ্রন্থে বলেন 
“প্রেমরসে সবে রসা অন্তর্ভবস্তীত্যত্র মহীয়ানে প্রপঞ্চ; | (॥ ৫/১২ ॥) 
অর্থাৎ প্রেমরসের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত প্রকার রসই অস্তভূক্ত বলে এই রস 
বিপুল ও মহান। আর এ কারণেই তিনি প্রেমকে অঙ্গীরসের মর্যাদা দিতে 
কুষ্ঠিত হননি ।২৪ এ অবস্থায় রাধার আপনার সম্পর্কে স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞান পর্যস্ত 
বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ অবস্থাকে গৌড়ীয় দর্শনে বল! হয় প্রেমবিলাসবিবর্ত হা 
রায় রামানন্দের গীতে ব্যক্ত হয়েছে__“না সো রমণ ন হাম রমণী...” ইত্যাদি 
পদটিতে । (দ্রঃ চে. চ. ॥ মধ্য/৮ম ॥ )। এ অবস্থায় নিবিড কৃষ্ধ্যানে শ্রীরাধা 
নিজেই হয়তো কখনও অনুভব-বিপর্ষয়ে ভেদজ্ঞানবিলোপে কৃষ্ণ বলে মনে করেন 
আপনাকে । কবি বিগ্ভাপতি রাধার সে অপুৰ মাঁনসিকতাকে ব্যক্ত করেছেন-__ 
“অন্ুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মধাঈ” শীর্ষক পদটিতে 
(দ্রঃ বিদ্যাপতি/পদ সংখ্যা-৭৮৪ )! পরম সাম্যজ্ঞানে জীবাত্মার স্ত্রী-পুরুষ 
ভেদহীনতার কথা৷ শ্রুতিও অনেকক্ষেত্রেই বলেছেন, যেমন £ 
২৪. ““কোঞ্চিন্সতে শ্রীরাধারুষয়োঃ শৃজ্গার এব বূসঃ--তন্সতেইপ্যেতদ্বদাহরণং 
নানঙ্গতম্‌। শৃঙ্গারোইঙ্গী প্রেমাহঙ্গমূ, অন্গস্যাপি কচিছুত্রিকতা। বয়স্ক প্রেমাহিঙ্গী, 
শৃঙ্গারোহঙ্গমিতি বিশেষঃ। তথা ৮-- 


উন্নজ্স্তি নিমজ্জস্তি প্রেম্নযথগ্ডরসত্বতং | 
সর্ষে বরসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গ! ইব বারিধে ৪৮ ( অলঙ্কারকৌস্তত ॥ ৫/১২ ॥) 


বেদাস্ত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শন £ বীজ ও বিবর্তন ৮৯ 


“নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ চৈবায়ং নপুংসকঃ।৮ ( শ্বেতা” ॥ ৫/১০ ৫) 
আবার সমস্ত কিছুর সমবায় হেতৃৎ* পরমাত্মা সম্পর্কেও স্ত্রী-পুরুষ ভেদহীনতা 
প্রকট হয়ে ওঠে শ্বেতাশ্বতরের এই মন্ত্রে ঃ 

“তং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী |” (॥ 8/৩॥) 
গৌড়ীয় কাব্য-দর্শনের প্রেমবিলাসবিবর্তবাদ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এ সকল 
সিদ্ধান্তেরই রসগত বিবর্তন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। 

ঈশ্বরের পূর্ণাতিপূর্ণ রসসন্তার পরিচয় মেলে যজুবেদীয় উপনিষদগুলির পুবে 
উদ্ধৃত “ও পূর্ণমদঃ পুর্ণমিদং.-.” ইত্যাদি শাস্তিপাঠ মন্ত্রে। সেখানে দেখি 
পূর্ণরস বিতরণ করেও রসময় ঈশ্বরের পূর্ণরসসত্তার বিন্দুমাত্র লাঘব ঘটে না। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে রাধাকৃষ্ণের ষে “অসমোধ্বমাধুযধে'র নিত্য বিকাশ, তা 
যেন উপনিষদের সেই পূর্ণরসসত্তা.কই নিত্য নূতন আনন্দরসাস্বাদের গভীরতম 
প্রদেশে নিয়ে গেছে । শ্রীরাধার প্রেমে কৃষ্ণের মাধুষরস যেমন প্রতিনিয়ত 
উদ্বেলিত হয়ে অসীম হয়ে ওঠে. তেমনি নিত্যবদ্ধিত সে কৃষ্ণমাধূর্ধরসের 
আস্বাদনে শ্রীরাধার প্রেমাকাজ্ষাও ক্রমাগত বুদ্ধির পথে অশেষ রূপলাভ 
করে। ফলে পারম্পরিক প্রতিদ্বন্দিনায় যেন, কেউই অপরকে অতিক্রম 
করতে পারে না, ছুইই শ্রেষ্ঠত্বের ভূমাশিখর স্পর্শ করে। চৈতন্যচরিতামুতে 
কৃষ্ণের কঠে আমরা সে কথা শুনেছি £ 

“মোর মাধুধ রাধাপ্রেম দৌোহে হোড় করি । 
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোহে কেহ নাহি হারি ॥” (চৈ, চ, £১/৪/১২৭॥) 

“ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ-*-” ইত্যাদি শ্লোকে বণিত ব্রহ্মানন্দ বা যুক্তির পরাদ্ধ- 
গুণীকৃত আনন্দও যে প্রেমরপাশ্বাদজনিত আনন্দের এককণাও হতে পারে না 
__তক্তিরসামৃতসিন্ধুর এ বাক্যের সত্যতা সম্পর্কে তাই বিন্দুমাত্র সংশয়ও কর! 
চলে না। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন-সাধন৷ তাই এককথায় বেদান্তের গৌরবমাধুর্ধ 
মণ্ডিত সর্বশ্রেষ্ঠ বিবর্তন। বেদান্তের সাধনায় অদ্বৈত সাধকশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেব পর্যস্ত শ্রীরাধাভাবিত পরম বৈষ্ণবভক্ত হয়েই পরমসিদ্ধি লাভ করেছিলেন । 
স্তার বৈষ্ণব-ভক্তিপ্রাণতা তার গৌরবময় সাধক-জীবনের একটা বৃহত্ব 


২৫, ভ্রঃ শ্বেতা” | ৪/১-২ | 


৯০ বৈষ্ণব দর্শন.ও সাহিত্যের রসলোকে 


স্বূপ২৬ | বৈষ্ণব দর্শনের সমস্ত তত্ব, সিদ্ধান্ত কিংবা যুক্তিই বেদাস্ত থেকে 
আন্গত কিংবা বেদান্ত-সমথিত ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। গোড়ীয় দার্শনিক 
আচ'ধ শ্রীজীব গোস্বামী লিখেছিলেন. 

“যুক্তিশ্চাত্র শাস্ত্রান্ুগতৈব জ্ঞেয়া | যুক্তিম্ত কেবল! নৈবেতি। 

ুক্েঃ স্বাতন্া নিষেধাৎ। শ্রুতেম্ত শবমূলত্'দিতি ন্যায়াৎ। 

( শ্রাসবসম্বাদিনী ) 
শ্রীচৈচন্থচরিতামতের মহাকবিও এরই প্রতিধ্বনি তুলে বলেন £ 

“প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ-প্রধান । 
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ ॥”৮ (॥ ২/৬/১২৭॥) 

বলাই বাহুল্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন সবক্ষেত্রেই 'শ্রুতেস্ত শব্দমূল' করে এবং 
শ্রুতির মুখ্যার্থ গ্রহণ করেই অতুলনীয় রসগৌরবে বিবর্তন লাভ করেছে। 
শ্রীপ্রকাশানন্দ সরব্বতী প্রমুখ বেদান্তবিদ্দের সঙ্গে বিতর্ককালে ভিন্ন মত 
পোষণ করার জন্য শ্রচৈতন্যদেব বেদাস্তবিরোধী ছিলেন বলে অনেকে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন, কিন্তু সে মত সম্পূর্ণই ভ্রান্ত। বিতর্ককাঁলে শ্রীচৈতন্যদেৰ 
বেদাস্তের নয়, বেদাস্তের গৌণ বা ভ্রান্ত ব্যাখ্যারই বিরোধিতা করেছিলেন । 
স-সম্প্রদায় প্রকাশানন্দের নিকট তার সুস্পষ্ট এবং নিভীঁক অভিমত ছিল: 

“উপনিষৎ সহিত সুত্র কহে যেই তত্ব । 

মুখ্যবুত্তি সেহ অর্থ পরম মহত্ব ॥ 

গৌণবৃত্তে ষেবা ভাষ্য করিল আচাধ। 

তাহার শ্রবণে নাশ হয় সবকার্ধ ॥৮ (এ ॥ ১/৭/১০৩-০৪ ॥) 
এবং বেদান্তের ব্যাথায় আচাধগণের কল্লনাকৃত গোণার্থসমূহ প্রদর্শন করে 
মুখ্যার্থের ব্যাখ্যায় তাদের ভ্রান্তি দূর করেছিলেন। তাই ফলশ্রুতিতে দেখি, 
তার শ্রীচ্তৈম্থদেবের নিকট আপনাদের ভ্রান্তি স্বীকার করে শ্রীচৈতন্ত- 
মতেই আত্মসমর্পণ করে পরম বেষ্বভক্তে পরিণত হয়েছেন ।২৭ শ্রীপ্রকাশানন্দ 


২৬. দ্র: শ্রীশ্ীরামকৃষ্ণখলীলাপ্রপঙ্গ/২ফ খণ্ড ২ স্বামী সারদানন্দ। 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বৈষ্ণবাদর্শ : প্রবন্ধ): দিলীপকুমার দত্ত। | বিশ্ববাণী ( মানিক 
পত্রিক1 ), ১৩৯১/টজ্যষ্ঠ-ভাদ্র। (প্রকাশনা শ্রীরামকৃষ্ণ বে্দাস্ত মঠ, কলকাতা-৬ )] 
২৭, দ্রঃ চৈ চ. 1 ১/৭/১ *৩-১৪২ ॥ 


বেদান্ত ও গৌড়ীয়-বৈধ্ণব দর্শন £ বীজ ও বিবর্তন ৯১ 


সরস্বতীর শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে আত্মপ্রকাশ ও 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রাৃতম্‌ 
কাব্যরচনা তারই প্রমাঁণ বহন করে। 

বাস্তবিক, বিভিন্ন উপনিষদ, উপনিষদসার ব্রক্মসবত্র এবং উপনিষদরূপ 
গাভীর অমুতময় দুগ্ধন্বরূপ শ্রীমন্তগবদগীতা২৮-__এই প্রস্থানত্রয়ে বিভক্ত 
সামগ্রিক বেদান্তের এবং অন্তান্ত অজস্র শাস্তরপ্রমাণের চয়নে গৌড়ীয় দর্শনের 
ভিত্তি যথার্থই সুদ । এ ছাড়া ভক্তির প্রমস্বরূপের বিকীশে বৈষ্ণবদর্শনকে 
আদ্যস্ত মুখ্যভাবে সহায়তা দান করেছে পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমগ্ভাগবত২৯ যা “সর্ধ- 
বেদাস্তসাঁরং” ও প্সর্ববেদেতিহাসানাং সারং” হিসাবেই সুপরিচিত । (দ্রঃ ভা 
॥ যথাক্রমে ১২/১৩/১৫ ও ১/৩/৪১ ॥ )। এ অপেক্ষা বড় কথা-- বরদ্ধানূত্র- 
রচয়িতা মহষি ব্যাসদেবই শ্রীমন্ভাগবতেরও রচয়িতা অর্থাৎ ব্রন্াসত্রকারই 
ভাগবতমতেরও প্রচারক । তাছাড়া পুরাণকে তো! ছান্দোগ্য উপনিষদ 
বারবার 'পঞ্চমবেদ' অভিধায় ভূষিত করেছেন,৩০ আর ভাগবত হল অষ্টাদশ 
মহাপুরাণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । 

সুতরাং সর্বতোভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে বলা চলে বেদাস্তের ও 
ভারতীয় শাস্তরসমূহের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়োতম বিবর্তন। অলকানন্দা-মন্দাকিনী- 
বিধৌত দেবতাত্বা! হিমালয়ের মতই তার ব্যাপ্রি-পবিভ্রতা-গভীরতা, রস- 
গৌরব, সৌন্দর্য ও মাধূর্ধের সৌরভ-__সীমাহীন। বেদাস্তের পূর্ণবিকাশ গৌড়ীয় 
রসদর্শনকে তাই এক কথায় বলা চলে ভূমাম্পর্শা,_-'রসানাং রসতমঃ' কিংবা 
“প্রেষ্ঠং সন প্রেয়সামপি |” 


২৮. “সর্বোপনিষদে গাবো-****ছুপ্ধং গীতাম্বতং মহৎ ॥ (গীতা গীতার ধ্যান/৪1) 
২৯. “ক্ষেত্রাপাঞ্চেব সর্বেধাং যথ] কাশী হম্ত্রম!। 

তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমভাগবতং ছ্বিজাঃ॥+ ( ভা" ॥ ১২/১৩/১৭ ॥) 
৩* দ্রঃ ছান্দোগ্য ॥ ৭/১/২, ৭/১/৪, শ/২/১, ৭/৭/১ | 


॥ কাব্যরসের প্রেক্ষাপট ও গৌড়ীয় রসতত্ব £ 
স্বাতন্ত্র্য ও গৌরব ॥ 


সৌন্দ্যসাধনার মূল কথাটাই হল অশেষ পরমানন্দের আস্বাদন । প্রকৃত 
ও অবিনাশীম্থখের উৎস এ আনন্দকেই ভারতীয় উপনিষদে সনতকুমার বর্ণনা 
করেছেন 'ভূমা-বলে এবং নারদের প্রতি নির্দেশের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের 
সৌন্দর্যসাধকদের প্রতি তার উপদেশ সমস্ত অনিত্য ও সন্থীর্ণ সুখের স্প,হা 
বর্জন করে সেই ভূমাকে জানার ও একমাত্র তারই সাধনায় লিপ্ত হবার ।৯ 
এই সাধনাই রসের সাধনা, এই ভূঙ্ার আস্ব'দই প্রকৃত রসের আস্মাদ। 
জগতের সমস্ত সৌন্দধ মাধুর্ষের পিছনে আছে এই রস। জগতের সুখপ্রত্যাশী 
মানুষ এই রসের আম্বাদের জন্তই নিত্য ততপর। যোগীর যোগ বা অধ্যাত্ব- 
সাধনাই হোক, কিংবা কবির কাব্যসাধনা, অথবা বিষয়ভোগী মানুষের 
ভে!গসাধনা_-সকল ক্ষেত্রে রসের অন্ুসন্ধানই তাদের আপন আপন সাধন- 
ক্ষেত্রে প্ররোচিত করে। এ কারণেই পুর্ণ সৌন্দর্য, মাধুর্য ও রাসের উৎসের 
প্রতি জীবজগতের গভীর আকর্ষণ ও চিরকালের আকাজ্ষা। 

যার আম্বাদ আমাদের পুব-পরিচিত, তার অভাব বা তার থেকে বিচ্ছিন্ন 
তার বোধই সে বস্তুর প্রতি তীব্র আকাজক্ষা জাগায়, যা কখনও আস্বাদিত 
হয়নি, তার জন্য কোন বাসন। জাগে না। স্মতরাং যে রসপ্রাপ্তির জন্য মানুষ 
নিত্য তৎপর, সে রসের আস্বাদ তার জানা আছে বলেই তার অভাববোধের 
বেদনায় তার জন্ত এত আকাতক্ষা । সুতরাং প্রাপ্সি বা কাম্যবস্তুর স্ঙ্গে 
মিলনই হল জীবজগতের একমাত্র বাসনা । এ কারণে বিশ্বের কি বরসসাহিত্য, 
কি ধর্মসাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই কাম্যবস্তুর সঙ্গে মিলনে জীবজগতের অসীম 
আনন্দানুভূতির ব্বরূপটিকে যথাযথ ব্যক্ত করার উদ্দেশ্তে কাম্যবস্তর বিরহিত 
অবস্থায় বেদনাদগ্ধ চিত্তের ব্যাকুল আকাজক্ষার রূপটিকে উজ্জ্বল করে তুলতে 
এবং পরিণামে প্রাপ্তির অনির্চনীয় আনন্দন্বরূপকে চিরস্থায়ী করে রাখতে 


১, “যো বৈ ভূমা তৎ সখং নাল্লে সুখমত্তি ভূমৈব সথথং ভূমা স্বেব বিজিজ্ঞা- 
সিতব্য ।” ( বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ॥ +/২৩/১ ॥ ) 
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বিশেষ প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু রসের আস্বাদক্ষেত্রে এই শেষোক 
মতটিকে সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। কেনন! অপ্রান্তি ব 
বিচ্ছিন্ততা যে তীব্র আকর্ষণের স্য্ি করে, প্রাপ্তি বা মিলন সে তীব্রতাকে তো 
বটেই, এমন কি সাধারণ আকর্ষণ বোধেরও অবসান ঘটায়, কারণ প্রাপ্তিই 
হল সাধকের সাধনা তথা আকধষণের লক্ষ্য, তাই প্রাপ্তির যুহুর্তগুলিতে 
অভাবজনিত আকর্ষণ ব। প্রাপ্তির আকাজ্ষা আর থাকে না, পুনরায় 
বিচ্ছিন্নতাকে বরণ করে নেবার স্পৃহা তো নয়ই। সে অবস্থা এক জড়বং 
নিবিকল্প অবস্থা ৷ ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এ অবস্থার নামই মোক্ষ,_যার পরিণতি 
এ মত্যভূমিতে বারবার জন্মগ্রহণের হাত থেকে, ছুঃখ-জরা-অনিশ্চয়তা প্রভৃতির 
হাত থেকে সাধকের চিরকালীন অব্যাহতি । কিন্তু সে অবস্থায় বাসনার অবসানে 
চিন্তে ব্যাকুলতা৷ জেগে ওঠার কোন সুযোগ না থাকায় নিত্য নূতন আনন্দানু- 
ভূতি ও রসের আস্বাদলাভ থেকেও সাধককে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতে হয়। 

সৌন্দর্য, মাধুর্য বা রস _এ সবই সীমার সন্কীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত ও অশেষ 
বৈচিত্র্য মপ্তিত । এ সকলের প্রতি চিত্তের আকধণ যতক্ষণ তীব্র থাকে, 
ততক্ষণই এগুলির সেই অশেষ বৈচিত্র্যের আবরণ একটির পর একটি 
উন্মোচিত হয়ে আন্বাদপ্রার্থী ব্যাকুল রসসাধকের আনন্দভাণ্ডারটিকে ক্রমাগত 
পুষ্ট করে তোলে । নুতরাং রসের বৈচিত্র্যময় অসীম আস্বাদ যিনি চান, চাঁন 
নিত্যকালের আনন্দসাধক হতে,_আকাজ্কষাতরুটিকে নিত্য বাঁচিয়ে রাখাই 
তার একমাত্র সাধনকর্ম $ তা সে প্রেমের সাধনাই হোক, কিংব ভক্তির সাধনা, 
কাব্যরসের সাধনাই হোক বা যে কোন সৌন্দধরসের সাধন! । কাব্যসাধনায় 
পরিপূর্ণ রসের উৎসরূপিণী কবিমানসীর প্রতি কবি যে আকুল আবেদন জানান : 

হৃদয়-আকাশে থাক-না জাগিয়া 
দেহহীন তব জ্যোতি। 


তোমাতে হেরিব আমার দেবতা 
হেরিব আমার হরি-_ 
তোমার আলোকে জাগিয়। রহিব 
অনস্ত বিভাবরী 1” (মানসী ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ 
সুরদাসের প্রার্থনা |) 


৯৪ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


কিংবা মৃতিরপে আগতা মানসীকে মিলন-সঙ্থীর্ণতায় আকাঙ্ক্ষার অবসানে 
দ্ধ চিত্তে ভতসন1 করেন £ 
কেন তুমি মৃতি হয়ে এলে, 
রহিলে না ধ্যান-ধারণার !” (এ/পুরুষের উক্তি ।) 
সে আবেদন, সে ভৎসনা শুধু কাব্যসাধনার নয়, রসের সমস্ত প্রকার সাধনার 
মর্মকথাকেই যেন ব্যক্ত করে । 
বক্তব্যটিকে আর একটু বিশদ করা যাক । স্থগ্তিতত্বে বর্ণনা করা হয়েছে__ 
সৃষ্টির পূর্বে জীবজগৎ ছিল অস্তিত্বহান কিংবা অব্যক্ত অবস্থায় পূর্ণবর্দে 
বিলীন। লীলারসের আনন্দ সম্ভোগের জন্তই উভয়ের বিচ্ছিন্ন তায় জীবজগতের 
সপ্তি। স্থগ্রিপূরের আনন্দহান একক-সত্তা পূর্ণরন্ষের স্থষ্টি-অস্তে দ্বৈতসত্তার 
লীলামাধ্যমেই রস-আনন্দ-মাধুরাদি সন্তার পূর্ণ জাগরণ এবং ব্রহ্ম ও জীব 
উভয়েরই পূর্ণ রমসম্তোগের আনন্দলাভ ঘটে । একক সন্তায় কোন আনন্দই 
পাওয়া যায় না --“একাকী ন রমতে ।” (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ॥০/8/৩ ॥ )। 
কেনন। দ্বিতীয় কোন সত্তার অস্তিত্ব না থাকায় তাকে পাবার জন্ত কোন 
আকা! বা ব্যাকুলতাও সেখানে থাকে না। আমাদের বক্তব্য-প্রকাশের 
প্রয়োজনে সাহিতাচিন্তা-প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের 
একটি উক্তি স্মরণ করি ঃ 
“হৃদয় যাহা আক্ষাজ্ষা করে তাহা স্সীম সৌন্দর্য কিংবা পরিমিত আনন্দ 
নহে । যদি হইত, তাহা হইলে একদিন না একদিন ক্রমবিকাশের 
ফলে তাহার তৃপ্তি হইত | বস্তুতঃ ইহা অসীম সৌন্দর্য, অনন্ত প্রেম, 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ! পূর্ণ সৌন্দর্যের সান্তাগ হইয়াছে বলিয়াই পূর্ণ 
সৌন্দধের আকাজক্ষা হয়, বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যে তৃষা মিটে না। যাহা 
হইতে বিরহ, শাহাকে না পাইলে বাকুলতার অবসান সম্ভবপর 
নহে 1” 1 সাহিত্যচিন্তা, পু. ») 
এই উক্তি থেকে এই বিপরীত সিদ্ধানস্তও প্রকট হয়ে ওঠে যে, যা থেকে 
বিরহ তাঁকে পেলে বিরহের সঙ্গে সমস্ত ব্যাকুলতারও অবসান ঘটে । স্মুতরাং 
প্রাপ্তি নয়, বিরহই ব্যাকুলতা ও তজ্জনিত রসবিভোরতার উৎস। ব্যাকুলতা 
যত গভীর হয়, আকাতক্ষার বস্তও হৃদয়ের অনুভূতিতে ততই গাটতর ও 
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আন্বাদমান হয়ে ওঠে । সকল ইন্জ্রিয়কে ছাপিয়ে তার অস্তিত্বের অনুভূতি 
অন্তরকে করে তোলে রসমুখী ও রসপূর্ণ। সকল মানসিকতা জুড়ে সে 
রসাম্বাদের আনন্দ আকাভিক্তের সৌন্দর্ধ-মাধুর্ধকে নিত্য নূতন রসগৌরবে 
ভরিয়ে তোলে । এর ফলেই সৌন্দর্ষময়, মাধুর্ময়, আনন্দময় রসের ক্রমবুদ্ধি। 
এই মানসসস্তোগেই রসের প্রকৃত আম্বাদ ও তজ্জনিত আনন্দ । হারাবার 
ভয় এ আনন্দকে প্লান করে দিতে পারে না । তাই, বলতে গেলে এই 
ব্যাকুলতাই পরম লাঁধনা ও রসোপলন্ধির উৎস। বিরহকালের মানসসম্তোগেই 
পুর্ণীনন্দের প্রকৃত আম্বাদ ঘটে । রোমান্টিক বাংলা সাহিত্যের আদি কবি 
সৌন্দর্যসাধক বিহারীলাল এই সত্যটিকেই উপলব্ধি করে তার “সাধের আসন' 
কাব্যে লিখেছিলেন ঃ 
ন]1 বুঝিয়। থাকা ভালো 
বুঝিলেই নেভে আলো 
সে মহাপ্রলয় পথে ভুলি কতূ ধাব না।” 
এই পরিপ্রেক্ষিতে অসংশয়িতভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে যে,-_. 
অনন্ত রসের আস্বাদজনিত চিরকালীন আনন্দলাভের ক্ষেত্রে মিলন অপেক্ষা 
বিরহ ব! আলক্কারিকগণের ভাষায় যার নাম “বিপ্রলম্ত” তারই একমাত্র 
উপযোগিতা | বিশ্বসাহিত্যের পিছনে যে রসতত্ব, তারও মুলকথা একই। 
কেননা রতি প্রভৃতি ভাবজাত শুঙ্গারাদি রসনির্ভর কাব্যান্বাদজনিত আনন্দা- 
নুভৃতির স্বরূপসন্ধানই তার আলোচ্য বিষয়। কিন্তু বাংলার বৈষ্ণব-রসতত্ব 
এই বিপ্রলম্তভাবনাকে যতখানি আত্মসাৎ করে নিয়ে তার কেন্দ্রীয় ভাবনায় 
পরিণত করেছে, তার তুলনা! আর কোথাও মেলে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-রসত্ব 
এই বিপ্রলম্তচেতনার উপর ভিত্তি করেই গড়ে তুলেছে তার দর্শন ও সাহিত্যের 
সুবিশাল সৌধ। ভারতীয় অধ্যাত্ববাদের আলোচন। প্রসঙ্গে দার্শনিক 
নলিনীকাস্ত ব্রন্মের একটি সিদ্ধান্ত আমাদের মুগ্ধ করে ঃ 
“ররসশাস্ত্রে স্থায়িভাব, সধ্যারিভাব, অনুভাব, আলম্বন প্রভৃতির এমন 
নিপুণ আলোচনা কর! হইয়াছে যে, তাহ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় 


যে হিন্দুভক্ত ভগবানকে অস্তরঙ্গভাবে পাইয়াছেন 1-. ভগবান নরবপুতে 
অবতীর্ণ হইয়া ভক্তদের সহিত লীলা! করিয়াছেন ।” 


( ভারতের অধ্যাত্ববাদ/পূ. ৭) 


৯৬ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


এ মন্তব্যের পশ্চাতে সমালোচকের কেন্দ্রীয় দৃষ্টি যে গৌড়ীয় রসতত্ব ও রস- 
সাহিত্যের প্রতিই দৃঢ় নিবদ্ধ ছিল, সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। 

গৌড়ীয় বৈষ্বের এই রসতত্বই তার কাব্য ও দর্শনে ক্রমপল্লবিত হয়ে 
ভাবগন্তীর এক বিশাল রসসমুদ্রে পরিণতিলাভ করেছে । শ্রীরপ গোস্বামী- 
প্রণীত অন্যতম বৈষ্ুব আলঙ্কারিক গ্রন্থ “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বাস্তবিক নাম- 
করণের যথাযথ ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ এবং গৌড়ীয় রসতত্বের আত্মিক প্রাণবাণীটির 
যথার্থ ধারক ও বাহক । বৈষ্ণব দর্শনে, কাব্যে, সাধনায় তারই অনুস্থতি। 
বৈষ্ুবীয় রসতত্ব বৈষ্ণব কাব্য-দর্শন-ধর্ম-সাধনা__-সব কিছুরই লক্ষ্য এগিয়ে 
গেছে একটিই শীর্ষবিন্দুর দিকে, সেই বিন্দু প্রেম ব! প্রেমভক্তি,_-যার দর্শন- 
গত নাম অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, কাব্যগত নাম রাধাকৃ্ণ-লীলাকাহিনী, সাধনার 
ক্ষেত্রে নাম প্রেমভক্তিসাধন, আর রসতত্বের ক্ষেত্রে তারই নাম হ'ল অখণ্ড 
প্রেমভক্তির। এগুলির একটি অপরগুলির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত, একটিকে 
বাদ দিয়ে অপর কোনটাই পুষ্টিলাভ করতে পারে না। কেননা, সকলকিছুর 
মধ্যেই স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয়ে গেছে বৈষ্ঞবীয় রসতত্ব। বৈষ্ণব দর্শন এই 
রসতত্বেরই মূল বীজ, বৈষ্ণব সাহিত্য সেই রসতত্বেরেই বিকশিত মহীরুহ | 
এককথায়, বৈষ্ণবীয় রসতত্বই বৈষ্ণব দর্শন, সাধনা ও সাহিত্যের মুখ্য নিয়ন্ত্রক | 


ছুই 


গৌড়ীয় রসতত্বের পশ্চাৎপটে প্রচলিত কাব্যরসতত্বটির একটু পরিচয় 
নিলে গৌড়ীয় রসতত্বের স্বাতন্ত্য ও গৌরবের পরিচয়টি আরো উজ্জ্বল হয়ে 
উঠবে । কাব্যরসতত্বের আলোচনা ন্ুুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবষীয় 
পণ্ডিতগণের একটি অতি প্রিয় বিষয়, যার ফলশ্রুতি ভারতবর্ষের মধ্যযুগ পর্যন্ত 
বহুসংখ্যক অলঙ্কারগ্রন্থের স্থ্টি। অলঙ্কার, রীতি, ধ্বনি, রস-_ এই চতুবিধ 
কাব্যতত্বের রস হ'ল পরমতত্ব। রসই কাব্যের মূল উৎস। আদিকাব্য 
রামায়ণের উৎস বিচার করতে গিয়ে আলঙ্কারিক আনন্ৰবদ্ধন দেখেছেন -_ 
প্রিয়া-বিয়োগে ক্রৌঞ্চের শোকহেতু বালীকির মনে যে অলৌকিক করুণরসের 
সথমর ঘটেছিল, সেই রসই শ্লোকাকারে কাব্যের জন্ম দিয়েছে । তাই 
লিখেছিলেন : 


কাব্যরসের প্রেক্ষাপট ও গৌড়ীয় রসতত্ব £ শ্বাতন্ত্য ও গৌরব ৯৭ 


“কাব্যস্থাত্বা স এবার্থস্তথ! চাদিকবেঃ পুরা । 
ক্রৌঞ্চঘন্দবিয়োগোখঃ শোকঃ প্লোকত্বমাগতঃ ॥৮ 
( ধন্তালোক ॥ ১/৫॥) 
এ গ্লোকটি থেকেই কাব্যস্থজনে ভাব ও রসের সম্পর্কটিকেও সহজে চিনে 
নেওয়া যাবে। প্রিয়া-বিয়োগে ক্রৌঞ্চের যে শোক, তা হ'ল ভাব এবং ত। 
লৌকিক। আর তদ্দর্শনে মহধি বাল্ীকির হৃদয়ের ষে বিগলন এবং শ্লোকের 
মাধ্যমে তার প্রকাশ, সেই করুণ হ'ল রস এবং তা অলৌকিক | এই রসই 
কাব্যের পরমতত্ব, কারণ রসই কাব্যের লক্ষ্য বা উপেয়। সেক্ষেত্রে বাচ্যবাচক 
অলঙ্কারাদি হ'ল কাব্যের উপায় অর্থাৎ সেগুলি একান্তই রসপরতন্তর। 
আনন্দবদ্ধনের ভাষায় ঃ 
“বাচ্যবাচকচারুত্বহেতৃনাং বিবিধাত্মনাম্‌। 
রসার্দিপরতা! যত্র স ধ্বনেবিষয়ো মতঃ॥ (এ ॥ ২/৪1) 
আলঙ্কারিক বিশ্বনাথের কে এ কথারই প্রতিধ্বনি শুনি-_ 
“বাক্যং রসাআ্বকং কাব্যম্‌।” ( সাহিত্যদর্পণ ॥ ১/৩ ॥ ) 
কাব্যরস সম্বন্ধে পুরাণসাহিত্যও পরিচয় দিয়েছে একই চিন্তাধারার £ 
“বাগ বৈদগ্চ/প্রাধান্তেইপি রসএবাত্র জীবিতম্‌ 1” 
( অগ্নিপুরাণ ॥ ৩৩৬/৩৩ ॥ ) 
তরতমুনি থেকে আলঙ্কারিক জগন্নাথ পর্ধস্ত সুদীর্ঘ পনের শতাব্দীরও অধিক- 
কালব্যাপী বসু আলঙ্কারিকের মতবাদে রসতত্ব সম্বন্ধে সবজনসম্মত কোন 
সিদ্ধান্ত গড়ে না উঠলেও কাব্যের মুখ্যফল যে “রসাস্বাদনসমুন্ুতং বিগজিত 
বেগ্যান্তরমানন্দম্‌।” (কাব্যপ্রকাশ £ মন্মটাচার্ধ॥ ১/২ ॥ )_-এ সম্বন্ধে অনেকেই 
একমত | এ আনন্দ লোকোন্তর। আলগ্কাঁরিক হেমচন্দ্র বলেছেন £ 
“কাব্যমানন্দায় যশসে কাস্তাতুল্যোপদেশায় চ।” 

( কাব্যান্ুশাসন ॥ ১/৩ ॥) 
অর্থাৎ আনন্দ, যশ ও কাস্তাতুল্য উপদেশলাভ-_এই ত্রিবিধ উদ্দেন্তেই 
কাব্যের রচনা । অপরদিকে মম্মটাচার্য কিন্তু যশ, অর্থ, ব্যবহারজ্ঞান. অমঙ্গল- 
নাশ, রমণীয় উপদেশলাভ' এবং পরনির্বৃতি'বা পরমানন্দ লাভ--এই যড়বিধ 
কাব্যফলের উল্লেখ, করলেও একমাজ পরমানন্দ 'লাতকেই 'মমুখ্যফল এবং 
বৈ. দ._-৭ 


৯৮ বৈুব দর্শন ও সাহিত্যের রসললোকে 


অন্তগুলিকে গৌণফল হিসাকে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন।২% এ কারণেই 
আনন্দবর্ধন রসকে উপমিত করেছেন রমণীদেহের অবয়বাতিরিক্ত লাবগ্যের 
সঙ্গে, আর বামনাচার্য রসের দীপ্তি বা প্রকাশকে বলেছেন-_“কাস্তি” ।৪ 
কাব্যসংজ্ঞায় আনন্দবর্ধন তাই এই আনন্দত্বের দাবিকে গোড়াতেই 
প্রতিষ্ঠিত করে বললেন :. 
“সহৃদয়হদয়াহলাদিশব্ধার্থময়তবমেব কাব্যলক্ষণম্‌।” 
( ধ্ন্তঠালোক ১/১, বৃত্তি) 
প্রতীচ্যেও মুখ্য কাব্যফল সম্বন্ধে একই সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে দেখা যায়ঃ 
[71০ 051206 ০0£ 0০050:5....15 00 00109000621) 6]00- 
02109] 06116196 2. 0016 2170 216৮৪6০0 101595016. 
(১1015000165 1172015 06 00960:5 &. 51706 4ঠাট £ ৪ নু, 
30001061 7, 221 ), 
এই লোকোত্তরতার জন্যই ধবন্তটালোক-টীকাকারের কাছে কাব্যানন্দ 'পরব্রহ্মা- 
হ্বাদসচিবঃ (দ্রঃ ॥ ২/৪ ॥), আর 'সাহিত্যদর্পণ'-কারের কাছে '্রহ্গান্বাদ- 
সহোদর (দ্রঃ ॥ ৩/২ ॥)| আনন্দ ও রসকে অনেকক্ষেত্রেই তাই সমার্থক 
বলে ধরা হয়েছে । যেমন “দশরূপকে” ধনঞ্জয়ের মতে কাব্যার্থসম্মিলনে 
আত্মানন্দসমুদ্তুত আন্বাদই রস ঃ 
“ন্বাদঃ কাব্যার্থসম্তোদাদ্‌ আত্মীনন্দ-সমুদ্ভবঃ1৮ (॥ ৪/৪৩॥) 
কিন্তু উভয়ের মধ্যে একট! সুক্ষ পার্থকাও আছে । রস কেবল ভাবগত আনন্দ, 
কিন্ত আনন্দ কেবল ভাবগত নয়, তা বস্তগত, বুদ্ধিগত প্রভৃতি নান। স্তরের 
হতে পারে। তাহলেও উভয়কে সমার্থক বললে খুব একটা অযৌক্তিক হয় 
না। এই রস বা আনন্দের সন্ধানেই জগতের ক্রমবিবর্তন, এই রস বা আনন্দই 
তার স্ষ্টি-স্থিতি-বিলয়ের মূল ; তাই উপনিষদের মন্ত্রে উচ্চারিত হয়েছে? 


২. “কাব্যং যশসেহর্থকৃতে ব্যবহার বিদে শিবেতরক্ষতয়ে । 

সন্তঃ পর়নিবৃতয়ে কাক্জাসপ্মিততয্নৌপদেশযুজে ॥” ( কাঁবাপ্রকাশ ॥১/২। ) 
ও “প্রসিদ্ধারয়বা তিব্রিস্তং বিভাতি লাবপ্যমিবাজনাক্থ |” ( ধ্ন্তালোক ॥১/৪॥ ) 
৪, “দীপরসহং ভ্বান্তিং ॥” ( কাব্যালঙ্কারসথতবৃত্ধি ॥ ৩/২/১৫ ॥) 


কাব্যরসের প্রেক্ষাপট ও গৌড়ীয় রসতত্ব : স্বাতন্্য ও গৌরব ৯৯ 


“আনন্দাদ্ধেব খব্িমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবস্তি। 
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশস্তি |” ( তৈত্তিরীয় ॥ ৩/৬ ॥ ) 
এ আনন্দের প্রধান কূপ তিনটি--বিষয়ানন্দ, কাব্যানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ 
বা অধ্যাত্বরসানন্দ। এ তিনটি বলতে গেলে বিবর্তনের বা আনন্দপ্রসারের 
ক্রমধারায় বিস্ত্ত । যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে আনন্দ এক ও অখগ্ু, কিন্তু 
প্রকারগত বা মাধুর্ধগত আস্বাদের ক্ষেত্রে পারস্পরিক তারতম্য সীমাহীন । 
বিষয়ানন্দমকামীদের বলা যেতে পারে চার্বাকবাদী । ত্ারা-_ 
“যাবজ্জীবং স্খং জীবে খণং কৃত ঘৃতং পিবেৎ ।৫ 
ভম্মীভূতম্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥৮ € আচার্য সায়ণমাধবের 'সর্ব- 
দর্শন সংগ্রহ”, পূ. ২) 
এই মতের অনুসারী হয়ে একমাত্র জাগতিক বিষয়ের মধ্যেই রস বা 
আনন্দের সন্ধীন করেন। কিন্তুএ আনন্দ নিতান্তই স্থুল, লৌকিক এবং 
ব্বল্প। এখানে আনন্দের যে প্রাপ্তি, তা সন্কীর্ণ, অনিত্য এবং খণ্ডিত। বিষয়ের 
তিরোধানেই এ আনন্দ লোপ পায়। শুধু তাই নয়, জ্ঞান বা বোধের 
পরিবর্তনেও এ আনন্দের বিনাশ ঘটে এবং বৃহত্তম ও নিত্য আনন্দস্বাদের জঙ্য 
সে উন্মুখ হয়ে ওঠে। অনিত্য দেহের সুখের প্রতি, এমন কি দেহের প্রতিও কোন 
মোহ তখন থাকে না। তাই সকল বিষয়ানন্দকে সে তখন হেলায় অতিক্রম 
করে ঘায়। সুতরাং আনন্দ-সম্পর্কে মাধুর্য ও ব্যাপ্তির তারতম্য এখানে প্রকট | 
তাই ত্রিবিধ আনন্দের মধ্যে বিষয়ানন্দ একাস্তই তুচ্ছ, জগতের শাশ্বত বা 
সারম্বত চিন্তাধারায় এর কোন স্থান নেই | 
পরদিকে, কাব্যরস ও অধ্যাত্সরসের যে আনন্দ, তার মধ্যে কোন 
সন্বীর্ণতা বা আবিলতা৷ নেই, উভয়েই অলৌকিক । তা কামবাসনাজর্জরিত 
পাধিব জগতের স্থুল বিষয়বিলাস থেকে মানুষের মনকে পরিচালিত করে 
হৃদয়ের গভীরতায় অনুভূতির ও উচ্চচিস্তার রাজ্যে । তাই কাব্যানন্দ ও 
ব্রহ্মানন্দ--বিষয়ানন্দ অপেক্ষা গভীরতর, স্ুঙ্গুতর ও অসীম। কিন্তু এ 
হয়ের মধ্যে আবার পরমতমটি হ'ল ব্রল্মানন্দ বা অধ্যাত্মুরসানন্দ ; কেননা, 


৫, পাঠান্তর--"ধাবজ্জীবং সুখং জীবেক্নান্টি মুত্যোরগোচরুঃ 1...” (চার্বাকদর্শন 
॥৫া/লত্যজ্যোতি চক্রবর্তী সম্পান্দিত "লায়ণ মাধবীয় লর্বদর্শন সংগ্রহ ) 


১০০ বৈষব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


কাব্যরসানুভূতিতে চিত্তের সঙ্গে বিষয়-সংস্পর্শ অনিবার্ধ, কিস্তু অধ্যাত্ব- 
রসান্ুভূতি সমস্ত প্রকার বিষয়ের সংস্পর্শ হীন এক স্নির্ল আনন্দধারা। 

কাব্যরমের আনন্দ দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করে একটা শাশ্বত মূল্য 
লাভ করে য! সন্কীর্ণ বিষয়ানুন্দ লাভ করতে পারে না। কাব্যরসানন্দ তাই 
অসীম, তূমাস্থানীয়। ' কাঁব্জগৎ তাই একটা স্বতন্ত্র জগৎ অলৌকিক 
আনন্দরসের অনন্ত উৎসারেই সে জগতের বিস্তার। কবি হলেন সে জগতের 
অ্টা £ “অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতি; ।” (অগ্নিপুরাণ ॥৩৩৮/১০।)। 
জগতের স্থপ্টিকার্ধে জগং্সষ্টার যেমন বিরতি নেই, নিত্য নব নব বৈচিত্র্যময় 
স্প্িকাধে তিনি যেমন ব্যাপৃত, কাব্যজগতের স্থ্রিকার্ধে কবিও তাই। 
একই ভাব, একই পুরাতন বন্তরসমষ্টি কবিমানসে নিত্য-নৃতন রসপরিগ্রহ 
করে কাব্যে রূপায়িত হয়ে চলে, বারবার ফিরে এলেও বসম্তধতুর বৃক্ষ যেমন 
চিরনৃতনই থাকে, কাঁব্যরসও তেমনই একই ভাবসমূহের বারংবার আবর্তনেও 
পুরাতন হয় নাঃ 


ৃষ্টপূর্বাইপি হার্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ | 


সবে নব! ইবাভান্তি মধুমাস ইব ক্রম ॥৮ 
( ধ্বন্যালোক ॥ 8/5 ॥ ) 


আর এ কারণেই £ 
“ন কাব্যার্থবিরামোহস্তি যদি স্তাৎ প্রতিভাগ্ুণঃ । 


বাচস্পতিসহস্্রাণাং সহস্ৈরপি যতুতঃ। 
নিবদ্ধা স! ক্ষয়ং নৈতি প্রকৃতির্জগতামিব ॥৮ (এ ॥ ৪/৬, ১০॥) 
মানবমনে “ভাবস্প্তির শেষ নেই বলেই জগৎপ্রকৃতির অনন্ত নৃতন স্বৃপ্টি- 
কার্ষের ম্যায় কবির লেখনীতে নিত্যনৃতন রসম্থপ্রিরও বিনাশ নেই। 
পূর্বেই বলা হয়েছে, কাব্যানন্দলাভের পিছনে রয়েছে চিত্তের ।সঙ্গে বিষয়- 
সংস্পর্শ_আলঙ্কারিকের ভাষায় £ 
“ন জায়তে তদান্বাদে! বিনা নারী 
( সাহিতাদপণ ॥ ৩/৮ |) 


কাব্যরসের প্রেক্ষাপট ও গৌড়ীয় রসতত্ব : স্বাতন্ত্র ও গৌরব ১০১ 


রতি প্রভৃতি বাসনা বা বিষয়সংস্পর্শ ব্যতীত চিত্তে আনন্দের কোন রেখা- 
পাতই ঘটে না। বাসনারহিত চিত্ত আলঙ্কারিকের উপমায় : 
“নির্বাসনাস্ত রঙ্গাস্তঃ কাণ্ঠকৃত্যাশ্মসন্নিভাঃ॥” 

(এ ॥ ৩/৮ সুত্রে উদ্ধৃত ধর্মদত্ত বচন ॥ ) 
চিত্তের এই বাসনাই কাব্যতত্বে ভাব নামে পরিচিত। এ বাসনা অসংখ্য । 
রসতত্ববিদ্গণ এবং সাধারণ মানুষ উভয়েই অনুভব করেছেন রতি, হাস, শোক 
প্রভৃতি ন'টি ভাবের আসন মানবমনে চিরস্থায়ী ও ব্ছব্যাপক | মানবমনে 
এই ন'টি লৌকিক ভাবের বিগলনজাত পরিণতি হ'ল শঙ্গার, হাস্য, করুণ 
প্রভৃতি নবরস। কাব্যে আনন্দধারার বিকাশ প্রধানত: এই ন'টি ধারায়। 
এগুলিকে তাই স্থায়িরস আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং এগুলির পিছনে ন'টি 
লৌকিক ভাবকে বল! হয়েছে স্থায়িভাব ৷ অসংখ্য ভাবের অপ্রধান অন্যান্তগুলি 
এই প্রধান নটি ভাবসঞ্জাত রসেরই পুষ্টিস্ারকারী। আলগ্কারিকগণ তাই 
'অপ্রধান ভাবগুলির নাম দিয়েছেন সঞ্চারী বা ব্যভিচারী অর্থাৎ যা স্থায়িরস- 
সমূহের প্রতি বিশেষ অভিচারী | এই স্থায়িরস এবং স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব- 
সমূহকে মুখ্য বিষয় করেই গড়ে উঠেছে স্থুবিশাল কাব্যরসশাস্ত্র। 

পাশ্চাত্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কাব্যের বিষয় হিসাবে মানবমনে দেশ- 

কালনিরপেক্ষ স্থায়ী ও স্বাধীন যে সমস্ত ভাবের বিকাশ ঘটে, কাব্য বিদ্গণ 

সেগুলিকেই গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন । “কাব্যের বিষয়-নিবাচন' প্রবন্ধে 

উনবিংশ শতকের সমালোচক ম্যাথু আণল্ডের ( ২12066৬৮ 4১117010, 
1822-1888 ) উক্তি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় ? 

£[176 0060 1895 11) 0102 21500190260 52106 2 23:০811- 

€[00 20000 32100 ৮7108 20001058165 00০ 02050 ০০০116120? 

17096 ০61021115, আয1100 00095 1০0৬6120115 20991 €০0 

07০ £:590 701100215 1001021) 2690010105 £ ০ (10056 


16102700715 1০০111055 ড71)101) 50105150 061000810617015 112 
02 1206, 200 ৮/10101) 912 10021070210 0 0006, 
70656 06611065 216 10100091021) 2100. 006 58106 ; 008 
: শ্বডা2190 £200615505 £0610 15 06100817506 2109. 0062 58006 


১০২ বৈষ্ব দর্শন ও লাহিত্যের রসলোকে 


8150, (10105101591) 05101558] 55585 [766661500 0০06015 
9216০6০0. 8০ 20106 0% 7,0100100 1). )01865./11)6 ০1010 
0 ১০৮1০০০ 22 0০০0%, 0১, 307 ) 

তৃতীয়স্তরে যে অধ্যাত্বরসানন্দ, তাই হ'ল জীবজগতের সর্বাপেক্ষ। বরেণ্য 
ঘনীভূত আনন্দ। এ আনন্দেরই অপর নাম ব্রহ্মানন্দ । সাধক তার সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করে তবেই এ আনন্দের সন্ধান পাঁন। এই আনন্দলাভের অধিকার 
অর্জনকেই প্রচলিত শাস্ত্রে “মুক্তি' নামে অভিহিত করা হয়েছে, যা সালোক্য 
সামীপ্যাদি পঞ্চধারায় বিভক্ত হয়ে সাধকের অভিরুচি-অন্ুযায়ী তার মুক্তি 
বা ঈশ্বরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য মিলন সম্পাদন করে। এই মুক্তির সন্ধান- 
দানের উদ্দেশ্যেই গড়ে উঠেছে প্রচলিত ধর্মশান্ত্র ও দর্শনধারা । ব্রহ্মানন্দের 
পরমার্থত৷ ও স্থায়িত্ব, তার রসগত চমতকারিত্ব, জীবজগতের অনিত্যতা ও 
ও ছুঃখময়তা৷ প্রভৃতির আলোচনায় মুক্তিসাধন তথ! ব্রন্মানন্দপ্রাপ্তির দিকে 
জীবসাধককে চালনা করাই এ সকল ধর্ম ও দর্শনশান্ত্রের উদ্দেশ্য । পারমাধিক 
মুক্তিবাসনা ব্যতীত জাগতিক কোন উপাধি বা ভোগবাসনার স্পৃহা এই 
ব্র্মপাধনায় থাকে না। একারণেই তা সাধারণ বিচারে নিরুপাধি এবং 
অখণ্ড ও নির্মল আনন্দপ্রবাহের উৎম। এ ব্রহ্মানন্দ নিবিশেষ অরূপের 
উপলব্ধি, আর এ উপলন্ধিই হ'ল সাধকের নিবিকল্প সমাধি । এ অবস্থা। 
সম্পর্কেই গীতায় পার্থকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন £ 

“এব ত্রা্মী স্থিতি: পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিষুহ্যাতি। 
স্থিতাইস্যামস্তকালেহপি ব্রহ্মানিবাণমুচ্ছতি ॥৮ (॥ ২/৭২ ॥) 

[ “হে পৃথাপুত্র ! এই অবস্থাই ব্রাহ্মীন্ছিতি, এই অবস্থা লাভ করিলে 
আর কেহ মোহগ্রস্ত হন না। অস্তিম সময়েও যিনি এই অবস্থা লাভ 
করেন, তিনি ব্রহ্মনিবাণ প্রাপ্ত হন।” (অনুবাদ £ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ | ) ] 

কাব্যানন্দের সঙ্গে এতাদৃশ ব্রহ্মানন্দের তাই কোন তুলনা চলে না । 
কাব্যানুভূতির মধ্যে ব্হ্ধানুভূতির ম্যায় একটা অপাধিব চিন্ময় সত্তা থাকার 
জন্যই কাব্যরসকে 'ব্রন্মান্ধাদসহোদর'ইত্যাদি বলে আলঙ্কারিকেরা যে মত 
প্রকাশ করেছেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। কাব্যরসের আম্বাদকে 
্রন্মান্যাদের নিকটবত্বী বলে বরং গ্রহণ করা চলে। কাব্যানচ্দে চিতের 


কাব্যরসের প্রেক্ষাপট ও গৌড়ীয় রসতন্ব £ স্থান ও গৌরব ১০৩ 


পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে না এবং সে কারণে চিত্তের পরিপূর্ণ তদগত 
তন্সয়তাও কাব্যানন্দে স্থ্টি হয় না। কাব্যান্থাদমুহূর্তগুলি ব্যতীত অন্যান্ট 
সময়ে চিত্তের এই বিকাশ ও তন্ময়ত। অনেকখানি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। কিন্তু 
্রহ্মানন্দাধিকারীর চিত্ত সর্বদাই তদগত ও তন্ময়, সম্পূর্ণ পাধিব চেতনাবিমুক্ত | 
কাব্যান্থভৃতির পরেও প্রশ্ন করা চলে-_-“অতঃ কিম্‌ ?” কিন্ত ব্রদ্মানন্বানুভূতির 
পর এ প্রশ্ন চলে না, কারণ ব্রহ্মানন্দ হ'ল পরিপূর্ণ প্রাপ্তি। আলঙ্কারিক 
ভট্টনায়ক উভয়ের পার্থক্য নির্দেশ করে তাই লিখেছিলেন ঃ 
“বাগধেনুহদ্ধ এতং হি রসং যদ্বালতৃষ্চয়া 
তেন নাস্ত সমঃ স স্তাদ্‌ দুহাতে যোগিভিহি যঃ 1” ( ধ্চ্ঠালোক ১/৬- 
এর লোচনশ্টাকায় উদ্ধৃত “হৃদয় দর্পণ-এর শ্লোক |) 
ড: সুধীরকুমার দাঁশগুপ্ত-মহাশয় এর সঙ্গে অতিরিক্ত উপমা সংযোজন করে 
উভয়ের পার্থক্যটিকে স্বপক্ষে আরে! সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন £ 
“ন্বয়ংপ্রভ সর্ষের ন্যায় ব্রহ্মানন্দ সর্বদাই স্বমহিমায় প্রতিষ্িত। ব্রহ্মানন্দ 
তাই অদ্বৈত, নিবিকল্প, অস্পর্শফোগগম্য এবং ভ্রিগুণাতীত । কাব্যানন্ৰ 
দজাতীয় হইলেও ভিন্ন ও নিম্নস্তরের, যেমন সূর্য ও তাহার আলোকে 
আলোকিত চন্দ্র। ব্রহ্গানন্দ দুর্লভ বস্তু; কিন্তু কাব্যকে আশ্রয় 
করিয়া বাগধেমুর রসছুপ্ধ সকলেই আস্বাদন করিতে পারেন ।” 
( কাব্যালোক/পূ, ১০-১১)। 


তিন 


ভরতমুনির নাট্যুশান্ত্রে কাব্যের অস্তরঙ্গতম হিসাবে যে রসতত্বের সর্বপ্রথম 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, কালক্রমে পরস্পরবিরোধী অসংখ্য মতবাদের উত্ান- 
প্তনে, অলঙ্কারাদি বহিরঙ্গ বা গৌণ উপাদানসমূহকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠাদানের 
প্রয়াসে তর্কবিতর্কের স্রোতে দিশাহারা হয়ে সেই মুল রসতত্বটিই উপেক্ষিত 
হওয়ায় কাব্যমীমাংসার বিচারক্ষেত্রটি এক মহারুদ্রের জটাজালে পরিণতি 
বাত করেছিল । সেই দ্ৃণাবর্তে আমরাও তলিয়ে যেতাম, কিন্তু আমাদের 
সৌভাগ্য কাব্যতত্বে রসগঞ্জার অস্ৃতখারাটিকে জটাজালের স্ম্্র বন্ধন থেকে 


৮৯৪ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোফে 


উদ্ধার করে ধ্বন্যালোকে” তার স্বচ্ছন্দ প্রবাহটির মুক্তিদান করলেন ভগীরথ 
আনন্দবর্ধন। তিনি তার অপূর্ব প্রজ্ঞাবলে পূর্বতন কাব্যতত্ববিদ্গণের পরস্পর 
বিরোধী মতাবলীকে সমন্বয় করে অলঙ্কারাদি বহিরঙ্গের কবল থেকে 
রসতত্বটিকে মুক্ত করে শ্রেষ্ঠত্বের মর্ধাদায় তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছেন । 
তাই এ যুগে রসতত্বের আলোচনা প্রধানতঃ ধ্ন্যালোককে এবং তাঁর মুখ্য 
প্রতিপান্ধ ভরতের রসতত্বকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। 
কাব্যরসের স্থপতি সম্বন্ধে ভরতমুনির মতব্যাখ্যায় টীকাকার লিখেছেন £ 
যথ। নানাব্যঞজনৌষধিদ্রব্যসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ তথা... নানা 
ভাবোপহিত৷ অপি স্থায়িনো ভাব৷ রসতবমাপ্ন,বস্তি | 
( নাট্যশান্ত্র ॥ ৬/৩১ টীকা ॥) 
অর্থাৎ নানাবিধ ব্যঞ্জন, ওষধিদ্রব্যসংযোগে যেমন রসনিম্পত্তি ঘটে, সেইরূপ 
নানাভাবের সংস্পর্শে ই স্থায়িভাবসমূহ রসত্ব লাভ করে। সে কারণেই 
ভাষ্যকারের রসব্যাখ্য। £ 
“রস ইতি কঃ পদার্থ? উচ্যতে আস্বাগ্ত্বাৎ। কথামাস্বাগ্ভতে রসঃ? 
অন্রোচ্যতে--যথা হি নানাব্যগ্জনসংস্কৃতমন্নং ভূর্জান। রসানাস্বাদয়স্তি 
সুমনসঃ পুরুষ৷ হধাদীংশ্চাপ্যধিগচ্ছন্তি, তথ নান! ভাবাভিনয়ব্যর্জিতান্‌ 
বাগঙ্গনত্বোপেতান্‌ স্থায়িভাবানাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ প্রেক্ষক! হর্যাদীং- 
শ্চাধিগচ্ছন্তি। (এ॥এ॥) 
স্থৃতরাং আম্বাদক্ষেত্রেই রসের অস্তিত্বের প্রমাণ। স্ুপক্ক অন্নের আস্বাদনে 
'আম্বাদক যেমন আনন্দলাভ করেন, তেমনি নাঁনা ভাবাভিনয়ব্যঞ্জিত রসপদবী- 
প্রাপ্ত স্থায়িভাবসমূহের আস্বাদনে সহৃদয় দর্শকও লোকোত্তর আনন্দের 
অধিকারী হন। উভয়রসেরই অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ চবণায় ব৷ প্রত্যক্ষ 
আন্বাদনে,-_অনুমান, স্মৃতি বা অন্যকিছুতে নয়। টীকাকারের ভাষায় : 
“অনুমান-স্মৃত্যাদি সোপানমনারুহ্ৈব তম্ময়ী-ভাবোচিত-চর্বণ! প্রাণতয়। |” 
(এ॥এ॥) 
আলঙ্কারিক ভরত লৌকিক উপমায় কাঁব্যরসের ব্যাখ্যা করলেও কাব্য- 
রসের অলৌকিকতের ব্যঞ্জনা এখানে স্পষ্ট । আহার ব্যঞজনাদির আস্বাদ আস্বাদ- 
যন্ত্রে অর্থাৎ জিহ্বায়। স্মৃতির মাধ্যমে সে আন্বাদের মুখানুভূতি মানসিকতাকে 


কাব্যরসের প্রেক্ষাপট ও গৌড়ীয় রসতত্ব ঃ স্বাতস্ত্য ও গৌরব ১০৫ 


কিছুটা প্রভাবিত করলেও তা লৌকিক, কেননা আস্মাদের সুখস্মৃতি প্রত্যক্ষ 
আনন্দ দান করে না, সে আনন্দ কেবলমাত্র আম্বাদকালের অর্থাৎ তাত্ক্ষণিক । 
কিন্তু ভাবের পরিণতি রসের যে আন্বাদ, তার স্থান পরিপূর্ণভাবে অনুভূতির 
গভীরতায়, তাই তা অলৌকিক । একারণেই কাব্যরসের যথার্থ আম্বাদ কাব্য- 
দেহের ব৷ শব্দার্থের তাৎপর্ধজ্ঞানে নয়, একমাত্র কাব্যার্থতত্বজ্ঞানের দ্বারাই তা 
সম্ভব হয়।* 1 কাব্যদেহাতিক্রমী ব্যপ্রনাময়, একমাত্র সমাহিত চিত্তের অন্ু- 
ভূতিতেই সে ব্যঞ্জনার তাংপর্ধ ধরা পড়ে। আচার্ধ বামনের *চিত্তৈকাগ্র্যমবধানম্‌।” 
(কাব্যালঙ্কারস্ত্রবৃত্তি £ ১/৩/১৭ ॥ )১ “অর্থনৃষ্টিঃ সমাধিঃ।৮ (এ ॥ ৩/২/৭ ॥) 
প্রভৃতি সুত্রসমূহেও প্রকৃত কাব্যার্থের আন্বাদক্ষেত্রে চিত্তের একাগ্রতা কিংবা 
সমাধিস্থ বা সমাহিত দৃষ্টি__অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই গভীর অনুভূতিকেই একমাত্র 
হেতুজ্ঞান করা হয়েছে, য! বাচ্যার্থ বা শব্দার্কে উপেক্ষা করে অস্তনিহিত 
কাব্যার্থের তথা রসবস্তুর উপলব্ধি ঘটায় । কাব্যতত্বের বিশ্লেষণে ব্রাডলির 
( 4১. 0. 83150125 ) বত্তৃতায়ও ধরা পড়েছে সে সত্য £ 
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স্রাডলির বভ্ভৃতার সারমর্ম £ কবি কাব্যে যা ভাষায় প্রকাশ করেন, তা সমগ্র 
অর্থের সঙ্কেত মাত্র । প্রকৃত অর্থ সেই শব্দার্কে অতিক্রম করে অসীমের 


৬. “শব্াার্থশালনজ্ঞানযাজেণৈব ন বেহ্যতে। 
বেস্ততে স তু কাব্যার্থতৰ্জ্ৈরেব কেবলমু॥” ( ধ্বন্ালোক ? ১/৭॥ ) 


১০৬ বৈষ্ণব দর্শন ও সাছিত্যের রঙগলোকে 


ব্যঞজন। স্থষ্টি করে। পাঠকের একমাত্র গভীর অন্ুভবেই প্রকাশিত ও 
অপ্রকাশিতের সম্মিলিত সর্বব্যাপী সামগ্রিক অর্থটি ধরা পড়ে। 

এ অনুভূতি বিশ্বজনীন। কাব্যরসের এই অলৌকিকতের জন্তই প্রতীচ্যের 
কবি শেলি (6:05 80551৮৩ 91)6]15? 1792-1822 )-প্রভৃতির কাছে 
কাব্য একটি দৈব-ব্যাপার বলে প্রতিভাত হয়েছে।৭ কাব্যের জগৎ অরূপ ও 
অনন্ত, তাই শত আবরণের উন্মোচনেও তাঁর অস্তরতম সৌন্দর্যের তথা রসের 
স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে না। তা যেন প্রজ্ঞা ও আনন্দের জলোচ্ছাসে পূর্ণ নিত্য- 
কালের এক অবিনাশী প্রশ্ববণ £ 
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এ কারণেই কাব্যের স্থষ্টিক্ষেত্রে পুরাতন বলে কিছু নেই। তা সর্বক্ষেত্রেই 
অনৃষটপূর্ব ও অচিস্তিতপূর্ব আনন্দের স্থষ্টিকারক। তাই কাব্যের সত্য লৌকিক 
সত্য থেকে ভিন্নরূপ হ'লেও কবি কাব্যে যা স্থষ্টি করেন, তাইই প্রকৃত সত্য । 
এ অনুভূতি দেশকালনিরপেক্ষ। তাই শত শত বৎসর পূর্বে গ্যারিষ্টটল যে 
কথা বলে গিয়েছিলেন £ 
“006. 00205 01000101015 6০ 06501105100 006 0011 
01590 095 190021060, 006 ৪ 10100 01 0011065 00501001176 
(800215 1.6. 10215 70095311012 95 10216 19100201601 
0205593215১ (£1015000165 2 092 002 4৯0 00 50980:5. 
[12051856650 05 10812005862 0. 43 ) 
আজকের কবিও সেই একই কথা বলেন তার কবিতায় ঃ 
“ঘটে যা, তা সব সত্য নহে । কবি তব মনোভূমি, 
রামের জনম স্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।” (ভাষা ও ছন্দ 
| শীর্ষক কবিতা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) 
৭. ৮০৬৮ ও 10660 8010066151176 0110. (:চ002185 (000681 
[785258) 06056005080 -/4 10615065০0৫ ৮০৬) 0, 192) 


কাব্যরসের প্রেক্ষাপট ও গৌড়ীয় রসতত : স্বাতন্তর ও গৌরব ১০৭ 
ঙার উপলব্ধিতেও ধর! পড়ে, কাব্যের সত্য উপলব্ধির, আর পরিপূর্ণ 
উপলব্িই আনন্দ বা রসের জন্ম দেয়। সে অর্থে কাব্যের সত্যই হুল 
মাধুর্য বা রস। (দ্রঃ সাহিত্য/সৌন্দর্াবোধ। ) গ্যারিষ্টটলের ম্যায় তিনিও 
অনুভব করেন--“সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির “আশি নহে ।” (সাহিত্য / সাহিত্যের 
বিচারক । ) কিংব। £ 

“/৯5 216 0:58010185 ৪16 21000101291 15765210628 01015 ০0 
78005 810 10695, 01065 021) 76৮০1 ০2116 00610100000 046 
010060518101210 ০210219,--0106 21050 10 1015 01] 0065 
1706 (0110৬ 10860125 00708201005 1)20210521)61, 0 
1015 ০0৮1 19010081) 08601:6১ 10101 15 521600৬6.৮ (70105 
৬12210106 0: 41৮ 0, 109-711.,) 
কাব্য কি 1-_এ প্রশ্বের উত্তরে প্রতীচ্য রস-সমালোচক লী হাণ্টের (]810165 
1761) 1,216 [7000 1784-1859 ) বক্তব্য--যেখানে বসত ও 
বিজ্ঞানজগৎ ব্যর্থ সেখানেই কাব্যজগতের স্ত্রপাত। কাব্য যে সত্যকে 
প্রকাশ করে তা বন্তুসত্য বা বিজ্ঞানসত্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সর্ধব্যাগী 
অনুভূতির মধ্যে দিয়ে অনুভববেদ্য আনন্দরসের স্থ্টিতেই কাব্যের প্রকৃত 
তাৎপর্য,” বস্তুসত্যের প্রতিফলন নয় বলেই কাব্যের সত্য বস্ত্জীবন-কাহিনী- 
নির্ভর সাহিত্য থেকেও সম্পূর্ণ পৃথক । মনীষী টুয়ার্ট মিলের (10137) 
5০৪৪৮ 21]] 1806-1873) ভাষায় উভয়ের সত্যন্বরূপের স্বাতন্ত্যময় 
বৈশিষ্ট্যসমূহ একটিমাত্র কথায় ধরা পডেছে £ 

[1০ চারটা) 96260920515 00 09106 00০ 100009215 500] 

ঢা] £ 006 000 01 0০0107 15 60 615০ 2, 0100015 0: 

1166৮ (5.06/100088100 00 0০60৮ 250 15 ৬ 2712065, 

০. 344) 


৮১ 40096006815 11616 10806610৫8০ 0: 0£ 5012106 ০28365 
6০ ৮৪ 03616]5 800010) &700 €০0 2য01010 2, 00101061 0000 5 00801960585, 
06 ০0101363017 10 1085 100 006 0110 0£ 8100001019, 8170 10 00761 0০ 
9:00006 209819206 01698815 (5. 05. 2 1900 0গাচেতে /রিএও 03৩ 
€০ 00৩ 03065501028: ৬৮1786 2৪ ০০0৬0:১ ০. 257 ) 


১০৮ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


আর একারণেই “2০৪0 15 03015 01056156196 6০ 005 
31171561591] 0১210, 10150015, (41150001615 0০96005 £ 1201001910য 
চ05৪, 7, ৪9) বিশ্বের জীবনআ্োতের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত হয়ে 
আছে ইতিহান অপেক্ষ। সাহিত্য অনেক বেশি । 

বন্তুঞ্গতের বস্তুনির্মাণের সঙ্গে কাব্যনির্মাণের কোন তুলনা চলে না। 
বন্তজগতে মানুষ যা গড়ে তা স্থষ্টি নয়, উপকরণসমূহের আকার-পরিবর্তন- 
মাত্র, তার রূপ তার সৌন্দর্য দৃষ্টিগ্রাহ্থ। কিন্তু কাব্জগৎ নিত্যনৃতন সৃষ্টির 
জগৎ, প্রয়াম বা পরিশ্রমে বস্ত্র গড়। চলে কিন্তু কাব্য গড়। চলে না। 
কাব্যকে শেলি যে দৈব-ব্যাপার বলেছেন তা বাস্তবিক যথার্থ । রবীন্দ্রনাথও 
উপলব্ধি করেছিলেন £ 


“সাহিত্য ব্যক্তি বিশেষের নহে, রচফিতাঁর নহে, তাহা দৈববাণী |” 
( সাহিত্য / সাহিত্যের তাৎপ্ধ । ) 


নদীর প্রবাহের মতই তার প্রকাশ তাই স্বঙ্ক্ফুর্ত। কবি ওয়ার্ড স্ওয়ার্থের 
( ৬৬]1191) ৬৬ ০:5৬৮0105১ 1770-1850) স্ুুবিখ্যাত পঙংক্তি স্মরণীয় £ 


৮1060 15 60০ 30012621020719 ০0৬6100 ০06 0০৬219] 
£86117055. (7.0,চ/70০605 200 29৪0০ 10100010522) 


এজন্যই কবিতাকে ই্টয়ার্ট মিল বলেছেন স্বগতোক্তি প্রকৃতির, আর কবিকে 
শেলি বলেছেন নাইটিঙ্গেল 1১০ কেননা নাইটিঙ্গেল পাখির সুরের মতই কাব্যের 
সত্য ও সৌন্দর্ধ স্বতয্ফুর্ত, তা ব্যক্তিজীবনের সঙ্কীর্ণত৷ থেকে মুক্ত জগৎ ও 
জীবনের আসলরূপ। বাস্তবের কঠিন শাসনকে অগ্রাহ্া করা চলতে পারে 
বলেই কাব্যরসবিদদের অনুভবে রন হল 'পূর্ণমীনবতার লীলা” কারণ তা 


৯, 54১11 9০৬0 15 01 006 1380015 0৫ 901110005. (100/700008008 
05 09৮ 2100 165 2116065. ০348.) 

১০, 54৯ 0০86 55 8.1318001178516, আ1২0 5105 81091150695 2170 51088 
₹০ 0১66 18 0আ 80130006 10) ৪৬৪৮ 803003 7” (10০0/4 [06187০2 ০: 
(১০৫০5, 9. 11) ) 


কাব্যরসের প্রেক্ষাপট ও গৌড়ীয় রসতবব : স্বাতনত্য ও গৌরব ১০৯ 


“মানবন্থদয়ের একটি অতি ঘনিষ্ঠ অনুভূতি ।৯৯ ভাবের প্রকাশই সৌন্দর্য,১২ 
আর সেই সৌন্দর্যের অনুভূতিই হ'ল রসের আত্বাদ। 
ভারতীয় কাব্যতত্বে এই রসের সংখ্যা নটি, আলঙ্কারিক উত্ভটের ভাষায় ঃ 


“শৃঙ্গার-হাস্য-করুণসরৌন্্র-বীর-ভয়ান্নকাঃ | 
বীভৎসান্তুতশাস্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ॥” 
( কাব্যালঙ্কারসার সংগ্রহ ॥ 8/8 ॥) 


এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন নবম শতাব্দীর আলঙ্কারিক উদ্ভটের পূব পর্যস্ত 
শাস্তকে পুথক রসের মর্ধাদ! দেওয়া হয়নি । ভরতমুনিও শাস্তকে বাদ দিয়ে 
অন্য আটটি রসেরই উল্লেখ করেছিলেন কার নাট্যশান্পে।৯৩ অবস্ত শাস্তুকে 
ভরত অস্বীকার করেননি, কিন্তু তাকে তিনি স্থায়িভাবের মর্ধাদ দেননি । 
সার মতে শাস্তভাবই মূল প্রকৃতি, রতি প্রভৃতি তার বিকার মাত্র; তাই 
শাস্তভাব থেকেই সর্বভাবের উৎপত্তি, আবার তার মধ্যেই সকল ভাবের 
বিনাশ ।৯* তবে এ যুগে বিভিন্ন আলঙ্কারিকের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে কাঁব্যরস 
শান্তসহ নটি হিসাবেই গৃহীত হয়েছে । এই নববসের বাইরে রুদ্রট একটি 
অতিরিক্ত রসের উল্লেখ করেছেন-__প্রেয় 1১৫ অপরদিকে দশম রস হিসাবে 
“বসল” নামে আর একটি রসের সংযোজন করতে চেয়েছেন আলঙ্কারিক 


১১. দ্রঃ সাহিত্যবিচার £ মোহিতলাল মজুমদীরঃ পৃ. 9, ৬) 
১২, “8388005 15 006 80016553107) 0 71080 £52618115  ০21160 
€1009000,---11)611)6015 0: 886820৮5212, ঢ, 15010 0,296. 
১৩, “শুর্জার-হাদ্য-করুণা-বৌদ্র-বীর-তয়ানকাঃ। 
বীতৎ্মাভূত সংজ্ঞো৷ চেত্যক্টো নাট্যে রসাঃ ্বতাঃ ॥” (নাট্যশান্্র ।৬/১৬। ) 
১৪, “ভাব! বিকার] রত্যাগ্যাঃ শাস্তত্ত প্রক তির্যতঃ | 
বিকারঃ প্রকৃতের্জাতঃ পুনস্তত্রৈৰ লীয়তে ॥ 
স্বং স্বং নিমিত্বমাসাগ্ শাস্তাদভাবঃ প্রবর্ততে । 
পুননিমিত্াপায়ে তু শাস্ত এব গ্রলীয়তে 1” 
১৫. দ্রঃ কাব্যালোক, পৃ. ৬ 


১১৩ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসঙ্গোকে 


বিশ্বনাথ ও ভোজদেব।১৯৬ অসংখ্য আলঙ্কারিকের অন্যান্তদের রচনায় এ 
ছুটির একেবারেই অনুল্লেখ কাব্যরসতত্বে এ ছু'টির মূল্যকে বিশেষ একট' 
বহন করে না ঠিকই, কিন্তু গৌড়ীয় রসতত্বে এ রস ছুটির গুরুত্ব 
অসাধারণ। সেখানে এ ছটি মুখ্য পঞ্চরসের মধ্যে মুখ্যতর রসত্রয়ের ছু'ট 
রস। গৌড়ীয় রসতত্বে প্রেয়োরসের অপর নাম সখ্য-ভক্তিরস, আর বৎসঙগ 
হল বাৎসল্য-ভক্তিরস। তাই কাব্যরসতত্বে প্রেয়; ও বসল রসের বিকাশ 
ন1 ঘটলেও গৌড়ীয় রসতত্বে রুদ্রট, বিশ্বনাথ ও ভোজদেব বিশেষভাবে 
স্মরণীয় । অবশ্য একথা ঠিক, গৌড়ীয় রসতত্বের প্রতিটি কণিকায় সঞ্চারিত 
যে সর্বপ্রধান ও একমাত্র রস-_ ভক্তিরস, তার সঙ্গে রুদ্রট প্রভৃতির প্রেয়ঃ ও 
ব্থসলরসের কোন যোগন্ুত্র নেই । প্রীক-গৌড়ীয় যুগের স্বিশাল কাব্য- 
শাস্ত্রে ভক্তিরসের উল্লেখই কোথাও নেই, যা গৌড়ীয় রসদর্শনে সকল রসতত্বের 
প্রাণকেন্দ্র । ভোজদেব অবশ্য আরো একটি কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কাছে 
স্মরণীয় সেটি হল বিভিন্নপ্রকার রসের মধ্যে একমাত্র শুঙ্গাররসের প্রাধাম্তকে 
আলঙ্কারিকগণের মধ্যে কেবলমাত্র তিনিহ স্বীকার করেছেন। 

লৌকিক কাব্যশান্ত্রে নবরসের ক্রমটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । এই ক্রমের 
আদিতে শৃঙ্গার ও অস্তে শাস্ত। লৌকিকমতে শৃঙ্গার হ'ল আদিরস ; মানুষই 
হোক বা মানবেতর প্রাণীই হোক, মনের বিকাঁশ থাক বানা থাক--রতিভাব 
সকল অস্তরেই বি্ধমান। রশির প্রকাশ তাই সবত্র। লৌকিক জগতে 
রসের বিবর্তনধারার সুত্রপাত তাই রতিজাত শুঙ্গাররস থেকেই । মদনজাত 
শৃঙ্গ অর্থাৎ উদ্ভ্রান্তচিত্ডে রমণীসহ বিলাস-বিহারাদিজনিত রসই আলঙ্কারিকের 
মতে শৃঙ্গার : 

“শুজং হি মন্মথোন্তেদস্তদাগমনহেতুকঃ | 
উত্তম প্রকৃতি প্রায়ো রসঃ শূঙ্গার ইস্যুতে ॥” (সাহিত্যদর্পণ ॥ ৩/১৮৮ ॥) 

১৬, “বৎসলশ্চ বূস ইতি তেন স দশমে। রলঃ। 


স্কুটং চমত্কারিতয়া! ব্সলশ্চ বসং বিছ্ুঃ 1” ( সাহিত্যর্পণ : বিশ্বনাথ 
॥ ৩/২৩১ ॥ 


এবং-_-“শররবীরকরুণাছু * পৌদ্রহস্যবীভৎ্সবৎসল জয়ানক শাস্ত নায়ং 1” 


1 আরা উর এপ ত এগসো এও খাতে ওর | ১ 





কাব্যরসের প্রেক্ষাপষ্ট ও. গৌড়ীয় রসতত্ব ; স্বাভন্ত্য ও গৌরৰ ১১১ 


বরনারীর, পারম্পরিক দৈহিক সুখলিগ্লাই এখানে প্রধান। তাই কাব্যাদিতে 
যে শৃঙ্গাররসের প্রকাশ দেখা বায়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুল, ভোগাকাকক্ার 
তীব্রতায় ও কামকেলিবিলাসে পর্যবসিত। এ জাতীয় শৃঙ্গাররসের আনন্দ 
তাই সাময়িক । কারণ, এর ঘে বিভাব--নরনারীর রূপগুণাদি, তা৷ সীমাবদ্ধ । 
তাই তা আদিরস নামে পরিচিত এবং রসশান্ত্রে তার স্থান সর্বনিয়ে বা 
আদিতে। 
কাব্যশান্ত্রে প্রধান বা! সর্বশ্রেষ্ঠ রস হল শাস্তরস। পাথিব স্থুল ভোগ- 
বাসন। এখানে সম্পূর্ণ অস্তহিত হয় বলেই এ রসকে কাব্যশান্ত্রে বিশেষ ও 
সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে । ভরতাদি আলঙ্কারিক ধার! শাস্তকে রস 
হিসাবে স্বীকার করেন নি, তীরাও সকল ভাবের স্ৃ্ি-প্রলয়ের মৃলগীভূত 
কারণ হিসাবে শাস্তের একান্ত মর্ধাদাকে অন্ধীকার করতে পারেন নি।১৭ 
শান্ত অবস্থা! এক নিবিকল্প নিবিশেষ অবস্থা! ; কেনন! শাস্তরসের সংজ্ঞায় বল 
হয়েছে £ 
“নাস্তি যত্র সুখং ছুঃখং ন ছেষো ন চ মৎসরঃ। 
সম: সবেষু ভূতেষু স শাস্তঃ প্রথিতো রসঃ ॥ (ভ. র. সি. ॥ ৩/১/৪৮- 
ধৃত বিষুধধন্মোত্বর বচন ॥ ) 
এ অবস্থারই অপর নাম মুক্কি-_ছুঃখ-জরা-পুন্জন্মহীন বৈকুষ্ঠবাস ও ঈশ্বর- 
সাযুজ্যলীভের অধিকার অর্জন। এ কারণেই শাস্তরসকে আচাধ অভিনব গগ্ত 
সর্বরসশিরোমণি ও পরম পুরুষার্থ বলে বর্ণনা করেছেন £ 
“মোক্ষফলত্বেন চায়ং ( শাস্তরস ) পরম পুরুষার্থনিষ্ত্বাৎ সবরসেভ্যঃ 
প্রধানতরম:1৮ ( অভিনবভারতীভাব্য/৬ষ্ঠ অধ্যায়। ) 
একমাত্র শৃঙ্গাররসের কিছু প্রকারভেদ ব্যতীত কাব্যরসতত্বে স্থায়ী নবরসের 
আর কোন বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে না। কাব্যশান্ত্রে এই শূঙ্গাররস দ্বিবিধ £ 
“বিপ্রলস্তোইথ সম্ভোগ ইত্যেষ দ্বিবিধো৷ মতঃ।” 
( সাহিত্যদর্পণ ॥ ৩/১৮৯ ॥ ) 
নবরসের একটি অংশ হিসাবেই কাব্যরসশান্ত্রে শূঙ্গাররসের স্থান এবং সে 
স্থানও সর্বাপেক্ষা নিম্নে অর্থাং আদিতে। কিন্তু গৌড়ীয় রসতত্বে এই শঙ্গার 


১০২ উট ১৪ সংখ্যক পার্দটাকার উদ্ধৃত ক্লো্চ। 


১১২ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


হল সর্বশ্রেষ্ঠ রস। দ্বিবিধ শৃঙ্গাররসের মধ্যে আবার বিপ্রলস্ত শুঙ্গারকেই 
একমাত্র আশ্রয় করে গৌড়ীয় রসতত্ব নির্মাণ করেছে তার সুবিশাল সৌধ যা 
অজত্র বৈচিত্র্যে মগ্ডিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার কাব্য-দর্শন-সাধনার সকল 
স্তরেই। “সাহিতদর্পণে বিশ্বনাথ বিপ্রলম্তের সংজ্ঞা দিয়েছেন £ 

“্যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টা নাভীষ্টমুপেতি বিপ্রলস্তোহসৌ 1” 

(॥ ৩/১৯০ ॥ ) 
অর্থাৎ অনুরাগ অতীব বৃদ্ধি পাওয়ার পর--“নায়িক1 নায়ক নায়কো বা 
অভীষ্টাং নায়িকাং ন উপেতি-_বিদ্ববিশেষাৎ যথেচ্ছং ন প্রাপ্পোতি, অসৌ স 
বিপ্রলস্তঃ শুঙ্গারঃ স্যাৎ।” ( এ/কুন্ুমপ্রতিমা টীকা ।)। সহজ কথায়, 
মিলনবাসনা যেখানে নান। বিভ্ববশতঃ চরিতার্তা। লাভ করতে পারে না, তাই 
বিপ্রলম্ত । এই বিপ্রলভ্ত চতৃবিধ £ 

“স চ পৃবরাগ-মান-প্রবাস-করুণাত্মকশ্চতুদ্ধা স্যাৎ।” 

(এ॥ ৩/১৯১॥ ) 
এই বিভাজনের চতুর্থতম করুণবিপ্রলম্ত এবং কাব্যরসক্রমের তৃতীয়তম করুণ- 
রস কিন্তু এক নয়। “দাহিত্যদর্পণে' বিশ্বনাথ সেকথা স্পষ্টই নির্দেশ করে 
দিয়ে বলেছেন 2 

“শোকস্থায়িতয়া ভিন্সো। বিপ্রলম্তাদয়ং রসঃ। 

বিপ্রলস্তে রতিঃ স্থায়ী পুনঃ সম্ভোগহেতুকঃ ॥৮ (॥৩/২২১ ॥) 
বিপ্রলন্ত শৃঙ্গারের এ সকল বেচিত্র্য থাক! সত্বেও কাঁব্যরসতত্বে বিপ্রলম্তকে 
কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আলঙ্কারিক-নির্দেশিত পথে পরিচালিত 
হওয়ায় সংস্কত ব! প্রাকৃতভাষায় রচিত প্রাচীন ভারতীয় শৃঙ্গাররসাত্মক 
সাহিত্যের কবি-নাট্যকারগণও বিপ্রলভ্তকে তাদের রচনায় বিশেষ স্থান 
ননি। কিকাব্য, কি নাটক সকলই ছিল মিলমাস্ত এবং সবস্তরে সম্তোগা- 
কাজ্ষার তীব্রতাকেই তার! বহন করেছে । আলঙ্কারিক-নির্দেশিত বিধি মান্য 
করার ফলেই বিপ্রলস্তাত্মক কাব্য-নাটকের সংখ্যা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে 
বিরল এবং বিপ্রলস্তাস্তি কাব্যসংখ্যা শৃন্ । ধ্বন্টালোকের টাকায় একমাত্র 
অভিনব গুপ্তকেই বলতে শুনি--“সম্ভোগ-শৃঙ্গারাৎ মধুরতরো! বিপ্রল্ত১:*" 1” 
কিন্তু এটুকু মতবাদের প্রচার টাকাকারের উদ্দেশ্য ছিল না, করুপরনকে মধুরতম 


কাব্যরসের প্রেক্ষাপট ও গৌড়ীয় রসতত্ $ দন্ত ও গৌরব ১১৩ 


হিসাবে প্রচার করার জন্যই তিনি বাক্যাংশ হিসাবে ওটি ব্যবহার করেছিলেন, 
সমগ্র বাক্যটি হল ; 
“সম্তোগ-শৃঙ্গারাৎ মধুরতরো বিপ্রলম্তঃ ততোইপি মধুরতমঃ করুণ ইতি ।” 
( ধ্বন্ালোক ॥ ২/৯ টীকা ॥ ) 
কাব্যরলতত্বে এই করুণরসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ব্যাখ্যা করে জগন্মাথ পণ্ডিতরাজ 
লিখেছেন £ 
“অয়ং হি লোকোত্তরস্ত কাব্যব্যাপারস্য মহিমা, যং প্রযোজ্য 
অরমণীয়া অপি শোকাদয়ঃ পদার্থ৷ আহ্লাদমলৌকিকং জনয়স্তি।৮ 
( রসগঙ্গাধর, গ্রাথমমাননম্‌, পৃ. ৭৫) 
অর্থাৎ লোকোত্তর কাব্যব্যাপারের মহিমাই এই যে, কাব্যের দ্বার উপস্থাপিত 
রমণীয়তাবিহীন শোকাদি পদার্থও অলৌকিক আহলাদের স্থষ্টি করে। 
করুণরন লোকচিত্বকে সহজেই জয় করে এবং ছুঃখস্বরূপকে অতিক্রম 
করে অন্তরগভীরে বাস্তবিক একটা স্থায়িস্থখের আন্বাদ দান করে; করুণরসের 
ভাণ্ডার রামায়ণই তার প্রমাণ । সংস্কৃত সাহিত্যে করুণরসাত্মক কাব্যভাণ্তীর 
তাই সু-পুষ্ট, তবে সে কারুণা বিপ্রলম্ত-সঞ্জাত নয়, বিপ্রলস্তাত্মক কাব্যরচনার 
প্রয়াস সেখানে একান্তই বিরল । 


চার 


গৌড়ীয় রসতত্বের জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক রসজগৎং, কেননা, প্রচলিত 
কাব্যরদতত্বের পথ ধরে গৌড়ীয় রসতত্বের. জগৎ বিবর্তন লাভ করেনি। 
তাহলেও তার স্বাতন্ত্য ও মাধুর্ধরসের গৌরবমণ্ডিত পরম রূপটি কাব্যরসতত্বের 
পটভূমিকায় আরো উজ্জল হয়ে উঠবে বলেই পূর্বাধ্যায়ে কাব্যরসতত্বেরে এক 
সংক্ষিপ্ত পরিচিতির অবতারণা করা হয়েছে । গৌড়ীয় রসকোবিদ্গণ রসকে 
এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছেন, যেখানে পুর্ণতম আনন্দের বিকাশ, এবং 
কাব্যতত্ববিদ্গণের ব্যাখ্যাত রন থেকে তা বহু উধ্বণয়িত। এ রস প্রেমরস ব! 
প্রেমভক্তিরস। শঙ্গাররস এরই শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। প্রচলিত কাব্যরস ও গোড়ীক্» 
বৈ. দ._-৮ 


১১৪ বৈষব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


রসের তুলনামূলক আলোচনায় থগ্ঠোত ও স্ূর্যপ্রভার উপম! দিয়ে গৌড়ীয় 
'আলঙ্কারিক লিখেছেন ঃ 
“কান্তাদিবিষয়া ব! ষে রসাগ্যান্তত্র নেদৃশম্‌ । 
রসত্বং পুস্যতে পূর্ণসথাম্পশিত্ব কারণাং 
পরিপূর্ণরসা ক্ষুদ্ররসেভ্য ভগবদ্রতি। 
খগ্োতেভ্য ইবাদিত্যপ্রভেব বলবত্বরা ॥৮ ( ভক্তিরসায়ন £ 
শ্ীপাদ মধুক্দন সরন্বতী ॥ ২/৭৭-৭৮ ॥) 
অর্থাং ভগবদ্িষয়ে রতি প্রযুক্ত হওয়ায় যে প্রকার রসপুষ্টি ও আনন্দের পরিপূর্ণ 
বিকাশ ঘটে, কাস্তাদিবিষয়ক শুঙ্গারাদি রসে সেরূপ ঘটতে পারে না। কারণ 
ভগবং-রতি যেখানে স্্ধপ্রভার ন্যায় পরিপুর্ণ রস. সেক্ষেত্রে কাস্তাদিবিষয়ক 
রতি খগ্ঠোতের আলোককণার মতই ক্ষুত্রাতিক্ষুত্র রসের কারক । একারণেই 
“অলঙ্কার কৌন্রভ'-এর 'ীকাকার প্রাকৃত রত্যাদিজাত শৃর্গারাদি রসকে রস 
পদবাচ্য করতেই অস্বীকার করেছেন এবং রসপ্রচারকদের বলেছেন ভ্রান্ত ঃ 
“প্রাকৃতে রস এব নাস্তি,-*--* প্রাকৃতে ষে রসং মন্যান্তে তে ভ্রান্তা এব, 
_যতোহত্র কৃমিবিডভন্মাস্তনিষ্ঠেষু প্রাকৃত নায়কেষু অতি নশ্বরেষু রসে! 
ন ভবতি।” (অলঙ্কার কৌন্ত্ভ ॥ ৫/৭২ এর টাকা ॥ ) 
অর্থাৎ কৃমি প্রভৃতি ঘৃণ্য কীটগর্ভ অতি নশ্বর প্রাকৃত নায়ককে কেন্দ্র করে 
অমৃতনিষ্যন্দী লোকোত্তর আনন্দন্বরূপ রস কখনই গড়ে উঠতে পারে না, সে 
কারণেই রসপ্রচারকগণ ভ্রাস্ত। এই একই বক্তব্য বৈষ্ণব আলঙ্কারিক 
গ্রীজীব গোস্বামীরও £ 
“তস্মাদ লৌকিকস্ এব বিভাবাদেঃ পপঞনকত্বং ৭ শুদ্ধেয়ম্‌। 


তজ্জনকত্ে চ সব্ত্র বীভৎমজনকত্বমেব সিধ্যতি | 
( গ্রীতিসন্দর্ভ, পৃ. ৫৮৩) 


কাব্যরসতত্বে নবরসের বাইরে প্রেয়, ও বসল রস ছু'টির উল্লেখ ছু একটি 
ক্ষেত্রে পাওয়া গেলেও ভক্তিরসের কথা কোথাও মেলে নী, অথচ এই তত্তি- 
রসই গৌড়ীয় রসতত্বের প্রাণ । শুধু তাই নয়, গৌড়ীয় রসতত্বে এই ভক্তিরসই 
একমাত্র রস, শাস্ত-দাস্ত-সধ্য-বাৎসল্য ও মধুর তথা শুঙ্গার এই ভক্তিরসেরই 
পঞ্চবিধ ধারা । এই ভক্তিরসকে কেন্দ্র করেই তাঁর অসংখ্য বৈচিত্রী, সীমাহীন 
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ব্যাপ্তি অতঙ্াস্ত গভীরত! গৌড়ীয় রসতত্বকে এক সুবিশাল মহীরুহে পরিণত 
করেছে; অসংখ্য তার শাখা-প্রশাখা -__যার সুন্সিগ্ধ ছায়ায় গৌড়ীয় সাধকেরা 
খুঁজে পেয়েছেন নিত্য নুতন বেচিত্র্যমপ্তিত পরমতম আনন্দের অন্তহীন 
আম্বাদ, চিরস্তন লীলারসের অমুতমাধূর্ষ, এবং পরমাত্মা পরমেশ্বরকে নয়--- 
মাধুর্ববিলানী ও পুর্ণতম-মাধূর্যরসের আকর পরম প্রেমময় ভগবানকে পরম 
প্রিয়ে পরিণত করার অধিকার ৷ পূর্ণীনন্দ ও পূর্ণরসের শ্ান্বাদ এখানেই । 
শুধু কাব্যরসের পরিধির মধ্যেই নয়, সর্ববিধ অধ্যাত্মরসানন্দের জগতেও এই 
তক্তিরসানন্দের তুলনা কোথাও নেই । গৌড়ীয় রসতত্বে এই ভক্তিরসেরই 
অপর নাম প্রেমরস, আবার কখনও প্রেমভক্তিরস নামেও তা পরিচিত। 
গৌড়ীয় কাব্য, দর্শন ও ধর্মের সঙ্গে গৌড়ীয় রসতব্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পক্ত। 
রসতত্বকে বাদ দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কাব্য-দর্শনাদির কোন কিছুই গড়ে উঠতে 
পারে না। কাব্য-আলঙ্কারিকদের কছে রস যেখানে 'ত্রহ্মান্থাদসহোদর' 
কিংবা! ব্রন্ষাম্বাদসচিব', বৈষ্ণচবগণের কাছে রস সেখানে স্বয়ং ব্রহ্ধাস্বাদ 
অপেক্ষাও কোটিগুণ বেশি আনন্দবহ, আর তার প্রমাণ বিধৃত হয়ে আছে 
গৌড়ীয় আলঙ্কারিকগণের রচনাতেই 
“ত্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরাদ্ধগুণীকৃতঃ। 
নৈতি ভক্তিম্খান্বোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥৮ 
( ভ. র. সি. ॥১/১/১৮ ॥ ) 
অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দকে পরার্ধগ্ুণীকৃত করলেও তা ভক্তিম্ুখ-সমুদ্রের পরমাণুতুল্যও 
হয় না। 
গৌড়ীয় রসতত্ব প্রচলিত কাব্যরনতত্বের বিশেষ কোন শৃঙ্খল। বা বিধি মানে 
নি। তা সম্পূর্ণ নূতন, স্বতন্্ ও স্বাধীন। কাব্যরসতত্বের ক্রম, বৈশিষ্ট্য, এতিহা 
প্রভৃতি সব কিছুকেই অগ্রাহ্য করে একমাত্র প্রেমভক্তিরসকে কেন্দ্র করে গড়ে 
উঠেছে গৌড়ীয় রসতত্বের জগৎ। রসের অসংখ্য বৈচিত্র্যকে সেখানে সংহত 
করে তোল! হয়েছে সেই ভক্তিরসের কেন্দ্রবিন্দুতে । গৌড়ীয় আলঙ্কারিকের 
ভাষায় £ 
*প্রেমরসে সর্বেরস৷ অন্তর্ভবস্তীত্যত্র মহীয়ানেব প্রপথ 1” 
( অলঙ্কারকৌত্তভ ; কবি-কর্ণপুর ॥ ৫/১২।) 


১১৬ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


কিংবা উপমাগর্ড ভাষায় £ 
“উন্জ্জস্তি নিমজ্জস্তি প্রেম্নাখগুরসত্বত | 
সর্বে রসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গ ইব বারিধো ॥৮ ( এ উদ্ধৃত বচন । ) 
[প্রেম অখণ্ড রল বলে অন্তান্ত সকল রসই সমুদ্রে তরঙের স্ষ্টি ও বিনাশের 
হ্যায় সেই প্রেমরসেই উদগত ও নিমজ্জিত হয়। ] 
কাব্যরমতত্বে যে স্থায়ী বা প্রধান নবরসের উল্লেখ মেলে, তার প্রথম ও শেষ- 
টিকে অর্থাৎ শুঙ্গার ও শাস্তরসকে গৌড়ীয় আলঙ্কারিকগণ গ্রহণ করেছেন বটে, 
কিন্তু পৃথক পৃথক রদ হিসাঁবে নয়, মুখ্য ভক্তিরসেরই প্রকারভেদ হিসাবে । 
সে বিচারে শৃঙ্গার বা! মধুর প্রভৃতি রম অঙ্গ, আর ভক্তি ব! প্রেমরস হ'ল 
অঙ্গী। কবি-কর্ণপুরের উক্তি ; “প্রেমাঙ্গী শৃঙ্গারোইজ মিতি বিশেষ: ।” (এ ॥ 
৫/১২ ॥)| অপরদিকে হাস্ত-করুণাঁদি অন্তান্ত যে সাতটি রস কাব্যরসতত্বে 
মুখ্যরস হিসাবে পরিচিত, গৌড়ীয় রসতব্বে সেগুলিকে গ্রহণ করা হয়েছে গৌণ- 
রস হিসাবে £ 
“হাস্তোইস্কুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি । 
ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা ॥৮ (ভ. র. সি, ॥২/২৫/১১৬ ॥) 
গৌড়ীয় রস্তত্বে এই সপ্তবিধ গৌণরসেরও প্রাণসত্তা প্রেমরসদ্ধারাই গঠিত । 
অপরদিকে রুদ্রট, ভোজদেব প্রভৃতির উল্লিখিত প্রেয়ঃ বা! সখ্যরস এবং 
বতসলরস-_এ ছুটিকে অন্ঠান্ত আলঙ্কারিকগণ স্বীকার না করলেও গৌড়ীয় 
রূসতত্বে এ দুটিকে মুখ্য ভক্তিরসেরই বিবতিত শ্রেষ্ঠ ছুটি রস-পর্যায় হিসাবে 
সাদরে বরণ করে নেওয়া হয়েছে । 
সুতরাং কাব্যরসতত্বে যে ভক্তিরসের কোন স্থানই নেই, সেই ভক্তিরসকে 
সর্বস্ব করেই গড়ে উঠেছে গৌড়ীয় রসতত্ব। কাব্যতত্বে রসের মুখ্য-গৌণ 
বিভাজন নেই, রসমাত্রেই সেখানে মুখ্য বা স্থায়ী। গৌড়ীয় রসতত্বে সপ্তবিধ 
গৌণরসের পরিচয় পেয়েছি, সেখানে মুখা ভক্তিরস হ'ল পঞ্চবিধ ঃ 
“মুখ্যস্ত্ পঞ্চধা শাস্তঃ গ্রীতঃ প্রেয়াংশ্চ বংসলঃ। 
মধুরশ্চেতামী জ্ঞয়া যথাপূর্বমনুত্তমাঃ ॥” (ভ. র. সি. ॥ ২/৫/১১৫ ॥) 
[ মুখ্যরস শান্ত, প্রীত ( দাস্ ), প্রেয়ান্‌ (সখ্য ) বসল ও মধুরভেদে 
পঞ্চবিধ। এদের পূর্ব পূর্বটি ক্রমশঃ উত্তর উত্তরটি থেকে নিকৃষ্ট । 7 
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গৌড়ীয় আলঙ্কারিক মধুসূদন সরস্বতী অবশ্থ দাস্যরসকে বর্জন করে বিশুদ্ধ 
অর্থাং শান্ত, প্রেয়ঃ, বসল ও শুঙ্গার--এই চতুধিধ মুখ্যরসের উল্লেখ 
করেছেন।১৮ তবে গৌড়ীয় রসতত্বে ভক্তিরসামৃতসিন্কু অবলম্বনে পঞ্চবিধ 
সুখ্যরসই পুষ্টি লাভ করেছে। 

কাব্যতত্বের শুঙ্গার ও শাস্তরসের ক্রমটিকেও গৌড়ীয় আলঙ্কারিকগণ 
সম্পূর্ণ অগ্রাহ্হ করেছেন। কাব্যতত্বে শুঙ্গার হ'ল আদিরস এবং তা অতি 
সাধারণ, আর শাস্তরস হ'ল অন্ত্যরস এবং সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট রস। কিন্তু 
গৌড়ীয় রসতত্বে মুখ্য ভক্তিরসের ক্রমপর্ধায়ে শান্তরসের স্থান সবনিয়ে। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কাছে শান্তরসের সাধনা তাই একান্তই অবহেলিত 
হয়েছে । অবশ্য কাঁব্যরসতত্বের শাস্তরস আর গৌড়ীয় শাস্তরস সমার্থক 
নয়। কাব্যরসতত্বে শাস্তরসের পরিণতি মোক্ষ বা সালোক্যাদি পঞ্চবিধ। 
মুক্তি। তাই পুরালোচনায় দেখেছি আ'চার্ধ অভিনব গুণ কাব্যরসের 
বিচারকালে শাস্তকে পরম পুরুষার্থ ও সবরসশিরোমণি বলে সিদ্ধান্ত 
প্রচার করেছিলেন ৷ কিন্তু গৌড়ীয় রসতত্বে শাস্তরসের সাধনাও প্রেমভক্তি- 
রসেরই সাধন! এবং তা ন্বন্ুখবাসনাহীন। মোক্ষার্দি আত্মগত বাসনাও 
সেখানে থাকে না। কেননা, সুখ্যভক্তিরসের অন্তান্ত রসসাধনার ন্যায় 
শান্তরসাত্মক প্রেমভক্তিও সেখানে নিরুপাধি। মোক্ষকে ধর্মীর্থকামের সাধনা 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট জ্ঞান কর। হয়েছে বৈষ্ণব ভক্তিসাধনায় £ 

“তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান । 

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥৮ ( চৈতন্যচরিতামুত ॥১/১/৫১ ॥ ) 
শ্রীৰপ গোল্বামী তাই পিশাচীর সঙ্গে টিনার ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাকে তীব্র 
ভৎসনা করে প্রন্ন তুলেছিলেন £ 

“ভুক্তিমুক্তিম্পৃহ! যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে । 

তাবন্তক্তিম্থস্াত্র কথমভাদয়ো ভবেৎ 18” (ভ. র. সি, ॥১/২/২২ ॥) 
শীস্তরস থেকে মধুররসের সর্বশেষ বিবর্তন অধিরূঢ় মহাভাব পর্ধযস্ত যে ভক্তি 
গৌড়ীয় রসতত্ব ও সাধনার প্রাণবায়ু, সে ভক্তির প্রথম শর্তটি হ'ল : 





১৮. দ্রঃ দর্তমান আলোচনার পরবর্তা অংশে উদ্ধৃত ““বিশুদ্ধো বংসলঃ প্রেয়ান্‌-*" ॥” 
ইত্যাদি ভক্তিরপায়ন ৷ ২/৩৫-৩৬ ॥ শ্লোকঘয়। 


১১৮ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


“সর্বোপাধিবিনিমুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্‌।” ( ভ.র.সি, ॥ ১/২/১২ ॥ ) 
এ কারণেই গৌড়ীয় সাধকের কাছে-_“গ্রী তিরেবাত্র' **সিদ্ধের্মোক্ষাদ্গরীয়সী |” 
( গ্রীতিসন্দর্ভ )। সুতরাং স্বম্খবাসনা গৌড়ীয় শাস্তরসের সাধনায় নেই। 
তথাপি এর স্থান গৌড়ীয় রসতত্বে যে সধনিম্নে তার মূল কারণ, শাস্তরসের 
সাধনা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কশুন্য সাধনা,_-“তশ্যৈবাহম্” অর্থাৎ “আমি তার' 
এই তদীয়তাভাবের সাধনা ; ফলে, ঈশ্বর এখানে তার অলৌকিক এশী- 
গ্ুণসত্ত। পরিত্যাগ করে সাধকের বশীভূত ব। তার প্রিয়তম হতে পারেন না। 
এ সাধনায় সাধক ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বকে বিস্যৃত হতে পারেন না৷ বলেই তার 
প্রতি মমত্ববোধও গভীর হতে পারে ন। এবং প্রেমের যথাযথ বিকাশও ঘটতে 
পারে না। গৌড়ীয় মতে শান্তরসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রীরূপ গোস্বামী 
লিখেছেন £ 

“মানসে নিবিকল্পত্বং শম ইত্যভিধীয়তে। 


প্রায়; শমপ্রধানানাং মমতা -গন্ধবজিত। | 
পরমাত্মতয়া কৃষ্ে জাতা শান্তী-রতির্মতা ॥৮ 
(ভ. র্‌. সি. ॥ ২/৫/১৬১ ১৮ ॥ )। 
[ মনে যে নিবিকল্পতা, তাকে "শম্‌্” বল! হয় ।-*ংপ্রায়ই শমপ্রধান ব্যক্তি- 
দের পরমাত্মবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ মমতাগন্ধবজিত স্বাশ্রয়ত্বরূপে যে শুদ্ধা 
রতি জন্মে, তাকে "শান্তি বলে । ] 
শীস্তরসে ভগবানের প্রতি যে নিষ্ঠা, তা মমত্রগত ভক্তিনিষ্ঠা নয়। ভাগবতে 
উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সে নিষ্ঠাকে বলেছেন বুদ্ধিগত নিষ্ঠা__“শমো 
মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ।৮ (১১/১৯/৩৬)। এ কারণেই গৌড়ীয় রসতত্বে শান্তভত্তি- 
রসের স্থান সধনিয়্ে। গৌড়ীয় ভক্তিরসের সবশ্রেষ্ঠ যে ব্রজভক্তিরস, 
তার সীমানায় এর বিশেষ কোন স্থান নেই। ভাগবতে তাই শাস্ত, 
ভক্তিরসের অসারতা প্রতিপাদন করে শ্রাস্তরসের সাধক উদ্দবকে দেখা যায় 
ব্রজভক্তিরসের অধিকার লাভের উদ্দেশে একাস্ত প্রার্থা হয়ে গোপিবৃন্দের 
চরণ বন্দনা করতে ॥ (দ্রঃ ॥১০/৪৭/৬১, ৬৩ || ) 
অপরদিকে, গৌড়ীয় রসশান্ত্রে শুঙ্গার হ'ল অন্ত্য বা সর্বশ্রেষ্ঠ রস। 


কাব্যরসের প্রেক্ষাপট ও গৌড়ীয় রসতত্ব £ স্বাতন্ত্র ও গৌরব ১১৯ 


গৌড়ীয় রসতত্বে অন্ান্ত সকলরসের আস্বাদই শুক্জার বা! মধুর রসধারাকে 
পুষ্ট করে তোলে। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষার £ 


“পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। 
ছুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যস্ত বায় ॥ 
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে। 
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ 
( চৈ. চ. ॥ ২/৮/৬৬-৬৭ ॥) 


বৈষুব সাধনায় শাস্তরসের তদীয়তাবোধের সাধন! ক্রমবিবর্তনের পথে মধুর 
রসে “মমৈবাসৌ” অর্থাৎ “তিনি আমার এই একান্ত মদীয়তাবোধের সাধনায় 
পরিণতি লাভ করে। ঈশ্বর এখানে সকল এঁশী চেতনাবিষুক্ত পরিপূর্ণ 
মাধুর্বরসে পরমতম কান্তে পরিণত। সকল বাধার অপসারণে মমত্ববোধের 
চরম বিকাঁশ এখানে । আর এ বিকাশের চরমনূপ ধার মধ্যে, তিনিই 
কান্তাশিরোমণি পরম প্রেমরসময়ী সাধিকাশ্রেষ্ঠা রাধা । মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিত ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ রাধা-তাৎপর্যালোচনায় লিখেছিলেন £ 


“যে গুপ্ত স্ব-ধামে শ্রীকৃষ্ণ শুধু একজনের, যতক্ষণ ঠিক সে স্থানে না 
যাওয়া যায়, ততক্ষণ “তুমি আমার, একথা বলা চলে, কিন্তু “শুধু 
আমারই” একথা বল৷ চলে না। সেই স্ব-ভাবের নামই রাধাভাব | 
যে গোপী সেই ্ব-ভাবে প্রতিচিত সে-ই রাধ1।” 

(সাহিত্য-চিন্তা, পৃ. ১৮) 


পঞ্চবিধ রসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মধুররসেরও ক্রমবিবর্তানের সর্বশেষ ধাঁপ অধিরূঢ় 
মহাভাবের পদে একমাত্র এই শ্্রীরাধাই প্রতিষ্টিতা। এই শ্রীরাধার প্রেম- 
সাধনাই প্রেমতক্তিরসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিবর্তন, তাই শ্রীরাধাকে অবলম্বন করেই 
গৌড়ীয় রসতত্বের পরমন্থরূপের বিকাশ । গৌড়ীয় রসের কথ। বলতে গিয়ে 
শ্রীপাদ মধুস্দরন সরস্বতী তাই মধুর রসকে পৃথক শ্লোকে উল্লেখ করে তার 
শ্রেষ্ঠ মর্ধাদাকে তুলে ধরেছেন £ 

*বিশুদ্ধো বসল প্রেয়ানিতি ভক্তিরসান্ত্রয়ঃ | 

রদাস্তরামিজিতাস্তে ভবস্তি পরিপুক্ষলাঃ ॥ 


-১২০ বৈষন্ষ দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 
শৃঙ্গারো মিশ্রিততেইপি সর্বেভ্যো বলবত্তরঃ। 
তীব্র-তীব্রতরত্বং তু রতেস্তত্রৈব বীক্ষ্যতে ॥৮ 
( ভক্তিরসায়ন ॥ ২/৩৫-৩৬ ॥ ) 
কাব্যরসশাস্ত্রে আলঙ্কারিক ভোঙ্দেবও বংসল-সহ তার উল্লিখিত দশ- 
রসের মধ্যে শৃঙ্গারকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র রস বলে প্রচার করেছিলেন ঃ 
“শৃঙ্গারবীরকরুণান্ভূতরৌদ্রহাস্ত- 
বীভৎসবৎসলভয়ানকশান্তনাস্নঃ | 
আম্নাসিুর্দশ রসান্‌ সুৃধিয়ো, বয়ং তু 
শূরঙ্গীরমেব রসনাদ্‌ রসমামনামঃ ॥৮ 
(81)0185 ১178215 70781258১85 ভ. 72619581050. 513 
19110909109 01511511105 1705896) 70102511940 ) 
এ কারণে গৌড়ীয় রসতত্বের মত-সাদৃশ্য ভোজদেবে অবশ্যই আছে, কিন্তু তা 
অতি ক্ষীণ। কেননা, ভোজদেবের শুঙ্গার রসের সঙ্গে ভক্তির কোন যোগ 
নেই, তা লৌকিক কামবাসনা বা প্রাকৃত রতিযুক্ত, যা আত্্েন্দ্রিয় গ্রীতিবাসনার 
নামান্তর । বৈষ্বের দৃষ্টিতে এ জাতীয় শূঙ্গার “কাম” আখ্যায় নিন্দিত 
হয়েছে £ 
“আত্মেন্দ্িয়-গ্রীতিইচ্ছা। তারে বলি কাম । 
কৃষ্ণেন্দ্িয় গ্রীতিইচ্ছা__-ধরে প্রেম নাম ॥৮ ( চে, চ.॥ ১/৪/১৪১ ॥) 


(লৌকিক জগতে গৌড়ীয় দর্শন-নির্ধারিত প্রেমের অস্তিত্ব একান্তই ছূর্লভ। 
তাই কাব্যজগতে প্রচারিত শূঙ্গাররস আর গৌড়ীয় রসতত্বের শুঙ্গার বা মধুর 
রস সমরস নয়, একটি আত্মেক্দ্রিয় বাসনা-বিজড়িত, অন্যটি কৃষ্ণেক্দ্রিয় গ্রীতি- 
বাসনায় সম্পূর্ণ নিরুপাধি ও অলৌকিক, কারণ £ 


“পরমসারভূতায়া অপি স্বরূপশক্তেঃ সারভূতা হলাদিনী নাম যা 
বৃত্তিস্তস্থা। এব সারভৃতে! বৃত্তিবিশেষো ভক্তিঃ1” ( পরমার্থসন্দর্ড £ 

শ্রীজীব গোস্বামী | ) 

অর্থাৎ, পরমসারভূত স্বরূপশক্তিরও সারভূতা' যে হলাদিনীবৃত্তি, তার সারভূভ 
বৃত্তিবিশেষই ভক্তি। স্বরূপশক্কি হ'ল ঈশ্বরের নিজের শক্তি, তার সারভূতা 


কাব্যরসের স্রেক্ষাপট ও গৌড়ীয় রসতত্ব £ শ্বান্ত্য ও গৌরব ১২১ 


হুলাদিনীর সার ভক্তিও তাই 'অলৌকিক। তাই ভক্তিসন্দর্ডে স্্রীজীব গোস্বামী 
লিখেছেন £ 
“ভক্তিরূপায়াস্তচ্ছক্তেজাবেইভিব্যক্তৌ ভগবানেব কারণম্‌।” 

(॥ ১৪৪ ॥ পূ. ২০৯/ক, বি.--১৯২২) 
অর্থাৎ, শ্রীভগবানের শক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি জীবে অভিব্যক্ত হওয়ার ফলেই 
ভক্তির উদ্ভব। সুতরাং শ্রীভগবাঁনই তা রূপায়িত করেন । “নারদভক্তিন্ত্রে'র 
ভাষাতেও ভক্তি তাই অমৃতম্বরূপ ব! দিব্য--“অমৃতস্বরূপা! চ।” (॥১/৩॥)। 
স্থতরাং আলঙ্কারিক ভোজদেব একমাত্র রস হিসাবে শৃঙ্গাররসের দাবিকে 
প্রতিষ্ঠিত করলেও গৌড়ীয় রসতত্বের সঙ্গে তার বিশেষ কোন সাদৃশ্য নেই। 
শৃঙ্গাররসের গৌরবের হেতু সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ তাদের রসশান্ত্রে ভক্তির উল্লেখ যে একেবারে 

করেননি, তা নয়। কিন্ত কোন আলঙ্কারিকই ভক্তিকে রস হিসাবে স্বীকার 
করেননি । প্রীতিসন্দভে শ্রীজীব গোস্বামী স্বয়ং পূর্বপক্ষের আলঙ্কারিকগণের 
ভক্তির রসত্ববিরোধী মতের জবাবে লিখেছিলেন £ 

দ্যং তু প্রাকৃতরসিকৈঃ: রসসামগ্রী-বিরহাদ্‌ ভক্তৌ রসত্বং। নেষ্টং তত 

খলু প্রাকৃতদেবাদিবিষয়মেব সম্ভবেৎ |” 
অর্থাৎ, রসসামগ্রীর অভাবহেতু ভক্তির রসত্ব সম্ভব নয়, প্রাকৃতকাব্যরসবিদ- 
গণের এ বক্তব্য একমাত্র প্রাকৃতদেবাদি বিষয়েই প্রযোজ্য । অর্থাৎ শ্রীজীব 
গোল্বামীর বক্তব্য-_আলঙ্কারিকগণের এরূপ সিদ্ধান্ত পরম ভগবান বা শ্রীকৃষ্ণ 
বিষয়ে প্রযোজ্য নয়, কারণ পরম ভগবান একান্ত রসময়, সুতরাং তার 
প্রতি ভক্তির আম্বাদও পরম রসময়। অবশ্য আলঙ্কারিক মন্মটভট্র ভক্তিমূল 
দেবাদিবিষযক রৃতিকে ব্যভিচারীব্যঞ্জিত ভাব বলে গণ্য করেছেন £ 

“রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ | 

ভাবঃ প্রোক্তঃ *... ১০:0৮ (কাব্যপ্রকাশ ॥ 8/৪৮৭॥ ) 
এ অর্থে এ রতি ব্যভিচারী ভাবও নয়, কারণ মন্ট প্রদত্ত তেত্রিশটি ভাবের 
মধ্যে এর স্থান নেই ! উক্ত স্তরের টীকায় ভ্টবামন স্ত্রার্থ নিরপণে এই 
দেবাদিবিষয়ক রতিকে বলেছেন অপুষ্টরতি ও অপ্রাপ্ত রসাবস্থা ।১৯ কিন্তু 


১৯, “তেন দেবাদিবিষয়। সর্বপ্রকার] কাস্তাদ্িবিষয়াপি, অপুষ্টা রতিঃ, হাসাদয়শ্চ, 
অপ্রার্তরসাবন্থা,'"' ৷” ( কাব্যপ্রকাশ ॥ ৪/৪৮1-সত্রের বাঁণবোধিনী টাকা, পৃ. ১১৮ ) 


১২২ বৈষুব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


গৌড়ীয় আলঙ্কারিক শ্রীপাদ মধুস্দন সরস্বতী গ্রীজীবের শ্রীতিসন্দর্ডের মতই 
যুক্তির অবতারণা করে মম্মটন্ৃত্রের প্রতিবাদ করেছেন ঃ 
“রতির্দেবাদিবিষয়। ব্যভিচারী তথোজিতঃ | 
ভাবঃ প্রোক্তো রসো! নেতি যছুক্তং রসকোবিদৈঃ॥ 
দেবাস্তরেষু জীবত্বাৎ পরানন্দাপ্রকাশনাৎ 
তদ্‌যোজ্যং, পরমানন্দরূপে ন পরমাত্মনি ॥৮ 
( ভক্তিরসায়ন ॥ ২/৭৫-৭৬ ॥ ) 
[ দেবাদিবিষয়ক রতি রস নয়, ব্যপ্জিত ব্যভিচারী ভাব,_-রসকোবিদ্‌- 
গণের এ উক্তি দেবাস্তরসমূহ বিষয়ে প্রযোজ্য, কিন্তু পরমাত্মা সম্বন্ধে 
নয়, কারণ তিনি পরমানন্দের নিত্য প্রকাশক | ] 


অর্থাৎ, শ্রীপাদ সরম্বতীর বক্তব্য £ পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্াবিষয়ক যে রতি 
ভক্তিতে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে, ত৷ শুধু রস নয়-__সর্বশ্রেষ্ঠ রস, যেহেতু 
অনস্ত মাধুর্ধমপ্ডিত ভগবান পুর্ণ রসময় বলে রসের পরমতম যা, সেই প্রেমরসই 
বিতরণ করেন প্রেমভক্তিরসের সাধন অধিকারীকে | এদিক থেকে ভরতাদি 
অন্তান্থ আলঙ্কারিকগণের প্রতিপাদিত রসসমূহই বরং গৌড়ীয় আলঙ্কারিকগণের 
চোখে ব্যভিচারী । সে কারণেই গৌড়ীয় শাস্ত্রে গৌণরসের উদ্ভব হতে 
দেখেছি। তাছাড়া, ভক্তিরসসর্বস্থ গৌড়ীয় রসশান্ত্র গড়ে ওঠার পিছনে ভক্ত 
আলকঙ্কারিকগণের প্রত্যক্ষীকৃত ভক্তিবিভোর শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যোন্মত্ত জীবন- 
লীলাই এ বিষয়ে বড় দৃষ্টান্ত । 

কাব্যরসবিদ্গণের মধ্যে একমাত্র জগন্নাথ পণ্তিতরাঁজই মম্মট প্রভৃতি 
পূর্বাচার্ষগণের সমালোচনা! করে ভক্তিকে পরম রস হিসাবে স্বীকৃতিদানের চেষ্টা 
করেছেন । “রিসগঙ্গাধরে' রত্যাদি নব-রসের আলোচনাশেষে তিনি লিখেছেন £ 


“অথ কথ.মত এব রসাঃ, ভগবদালম্বনস্য রোমাঞ্চাশ্রপাতাদিভিরনু- 
ভাবিতস্থ হর্যাদিভিঃ পরিপোবধিতস্ত গাগবতার্দি পুরাণ-শ্রবণসময়ে 
ভগবদ্তক্তৈরনুভূয়মানস্য ভক্তিরসস্ত দূরপহৃবত্বাৎ। ভগবদনুরাগরূপা 
ভক্তিশ্চাত্র স্থায়িভাবঃ। ন চাসৌ শান্তরসেহস্তর্ভাবমর্তি অনুরাগস্ত 
বৈরাগ্রবিরুদ্ধত্বাৎ ।” ( রসগঙ্গাধর/প্রথমমাননম্‌, পৃ. ১২১) 
[ এই নটি মাত্র রস কি করে হতে পারে? কারণ ভাগবত প্রভৃতি 


কাব্যরসের প্রেক্ষাপট. ও গৌড়ীয় রসতত্ব £ স্বাতন্ত্য ও গৌরব ১২৩ 


পুরাণআবণকালে ভগবানরূপ আলম্বনযুক্ত, রোমাঞ্চ অস্কপাত প্রভৃতির 
দ্বারা অন্ুভাবিত, হর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা পরিপোধিত, 
ভগবন্তক্তের দ্বার! অন্ুভূয়মান ভক্তিরসকে কোনক্রমে অস্বীকার কর! 
যেতে পারে না। ভগবদ্ধিষয়ক অনুরাগরূপ ভক্তি এস্থলে স্থায়িভাব। 
এই ভক্তিরস শাস্তরসেও অন্তুভূতি হতে পারে না, কারণ অনুরাগ 
বৈরাগ্রের বিরোধী । ] 
পূর্ববর্তী কাব্যরসবিদ্গণের প্রতি সমালোচনার মনোভাবটি এখানে স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। ভক্তি সন্থন্ধেপূর্বাচার্ধগণের মতাদর্শের বিরুদ্ধে জগন্নাথ স্পষ্ট ভাষায় 
আপনার স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করে বলেছেন-_ভক্তি হ'ল স্থায়িভাব এবং ভক্তি 
রসকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না । কিন্তু আর্ধখধি-উক্ত মতাদর্শের 
স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করে স্বকৃত মতের প্রচারে তিনি সাহসীও হতে পারেননি । 
তাই পরবর্তী অংশে খধি-উক্তিকেই গ্রুব জ্ঞান করে ভরতমুনির আনুগত্য 
স্বীকার করেছেন এবং ভক্তিরস সম্পর্কে আপনার স্বতন্ত্র মতকে অধিকার ভঙ্গ 
বলে ইঙ্গিত করে পরিশেষে ভরতমুনির আদর্শকেই তৃলে ধরে বলেছেন £ 
“রসানাং নবত্বগণনা চ মুনিবচননিয়ন্ত্রিতা ভক্দ্যেত, ইতি যথা 
শান্্রমেব জ্যায়;1৮ (এ/৪) 
অপরদিকে, প্রতীচ্য রসকোবিদ্গণও ভক্তিভাবকে পবিত্র ও মধুরতম 
আনন্দবিধায়ক হিসাবে এবং সে কারণে বিশিষ্ট কাব্যরসকারক বলে উপলব্ধি 
করেছেন। তারাও দেখেছেন-_ভক্তিভাবাপ্ল,ত মন প্রকৃত সৌন্দর্য ও মাধুর্ঝ- 
রসে পরিপূর্ণ বিভোর হয়ে ওঠে। কাব্যতত্বের আলোচনায় প্রখ্যাত সমালোচক 
নিউম্যানের (1010 [ভায়া ০027, 1801--1890) উক্তি এ 
প্রসঙ্গে স্মরণীয় £ | 
০১,১১2 ০9160 16115101) 91)00110 1702 85960129115 70০601০91 
2180 16 15 50 11 1806, ৬৬10116 105 01501950125 1726 
81 011£1211 10 00610) 6067765856০ 00)6 117051160০6 00৩9 
1095০ ৪ 06210 00 59055 002 10012] 086016. 16 2াতি 
56163 05 10 €10052 10621 101005 06 63056116176 17 
1810) ও 00201091 10011)0. 06115065210 আ10) চ1010) 211 


১২৪ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


£906 8100 10911077015 815. 859০08660. [6 0100055 এও 
21000 2176 »৮০:10---8 ৮0110 06 ০৮105 21011765 11021 
€55) 06 002 90101110755 1559১ 210 0০ 06130621550 2150 
70290 16611065- (2 0. দা, 1969 02100211700 
10) 16061)06 €০0.4১119600165 0066109, 0. 212) 
কিন্তু কাব্যাদিতে এ তত্ব উপলব্ধির বিশেষ অনুম্থতি চোখে পড়ে না। সেক্ষেত্রে 
গৌড়ীয় আলঙ্কারিকগণ কিন্তু প্রেমভক্তিরসের পরম-পুরুষার্থতা প্রতিষ্ঠায় 
এতটুকু িধাগ্রস্ত হননি। রসশান্ত্রের সাদ্ধসহত্র বৎনরকালের সংস্কার ও 
এঁতিহাকে ধুলিসাৎ করে দিয়ে পারিপাশ্থিক সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে তারা 
প্রেমভক্তিরসসমুদ্রের অতল গভীরে ঝাপ দিয়েছেন এবং বিরহসাধনার মধ্য 
দিয়েই সেই প্রেমতক্তি-শতদলের একটির পর একটি দলের উন্মোচনে প্রত্যক্ষ- 
লোকের সীমাবদ্ধ খণ্ডিত মিলনের গণ্ডি অতিক্রম করে, অপ্রত্যক্ষ হৃদয়জগতে 
অনুভূতিলোকের চিরম্তন মিলনের মাধ্যমে আন্বাছ্য প্রেমময়ের অনস্তরসমাধুধের 
নিত্য আম্বাদের অধিকার লাভ করেছেন। এ কারণেই ভক্তিরসের ক্রমপর্ধায়ে 
মধুর হ'ল এদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমক্তিরস। তাই আলঙ্কারিকগণ এর পৃথক 
নামকরণ করেছেন_-উজ্জ্লরস.-__যাঁকে নিয়ে গৌড়ীয় রসতত্বের ধারায় গড়ে 
উঠেছে পৃথক এক মহাগ্রন্থ__“উজ্জলনীলমণি?। 


বৈষ্ণব রসতত্বে রসের আন্বাদক হলেন প্রেমভক্তির সাধক। এ সাধন! 
মুখ্যতঃ অনুভূতিময় ও রাগমার্গীয়,_বৈধীমার্গের আচার-অনুষ্ঠানকেন্ড্রিক নয়। 
অন্তরে পরম প্রিষব্ূপে ভগবানের নিত্য অনুভূতির অধিকারীই প্রকৃত গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবসাধক ৷ গৌড়ীয় সাহিত্যে শ্রারাধা তাই সাধিকাঁশিরোমণি। পৃজা- 
জপ-তপাদি বাহা আচার-অনুষ্ঠানের মাধামে তিনি এই গৌরবপদে প্রতিষ্ঠিত 
হননি। অপ্রাকৃত সবরতিপুষ্টা উজ্জ্রলা বা মধুরা রতির এবং তাঁর ভ্রমবিবতিত 
ও ভ্রমবিবধিত শেষ পরিণতি অধিরূঢ মহাভাবের নিরুপাধি কৃষ্চগ্রীতিসবন্বতার 
অনুভূতির মধ্য দিয়েই '্্রীরাধিক। এই গৌরবপদে অধিষ্ঠিতা। এ অনুভূতিতে 
কান্ত-কাস্তা বোধটুকু পর্যন্ত লোপ পায়। এ অবস্থা তাই গৌড়ীয় রসতত্ব- 
বিদের ভাষায়--“সর্বভাবোদৃগমোল্লাসী 1” (দ্রঃ উজ্জ্রলনীলমণি ॥ স্থায়িভাব- 
প্রকরণ/২১৯॥)। গৌড়ীয় রসশান্ত্রে এর পরিচিতি “মাদন' নামে । কিন্তু এ 
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অবস্থায়ও নিত্য অবস্থান চলতে পারে না, তাতে চিত্তের একটা স্থায়ী জড়তা 
বা শুম্ততার আবির্ভাব অবশ্যন্তাবী, কেননা সে অবস্থা অনেকথানি নিবিকল্প, 
নিবেদ বা সমাধিস্থ অবস্থার মতই । জানার বাসনা, রসান্বাদের বাসনা কিংবা 
চিত্তের ব্যাকুলতা৷ সে অবস্থায় লোপ পেতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ুবদর্শন যেখানে 
নিত্য প্রেমভক্তির পথে ঈশ্বরসাধনার নির্দেশ দিয়েছেন, শুধু তাই নয়, - প্রেমকে 
যেখানে সাধনের সঙ্গে সাধ্যেও পরিণত করেছেন এবং তাই স্বাভাবিক- 
ভাবেই যার দ্বার! ভক্তি বা প্রেমবাসনা মন্দীভূত অথবা দূরীভূত হয় তাকে 
সম্পূর্ণ পরিহার করেছেন, সেখানে সেরূপ সাধনায় ভক্তিবিনাশকারী প্রত্যক্ষ 
মিলন তো বটেই, এমনকি নিবিড় ধ্যানে অন্তরের অনুভবজগতেও বিরামহীন 
ঈশ্বরমিলন বা ঈশ্বরমিলনের অনুভবে নিত্য অবস্থান কাম্য হতে পারে না। 
অপ্রাপ্তিজনিত বেদনা না থাকলে ঈশ্বরের মাধুর্বরসাস্বাদের জন্ঙ চিত্তের সুতীব্র 
ব্যাকুলতা বা ভক্তিরও বিনাশ ঘটে। এ কারণেই সাধনক্ষেত্রে বৈষ্ণবদর্শন 
সামীপ্য-সালোক্যাদি সকল প্রকার মুক্তি, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনে বণিত 
সবিকল্প-নিবিকল্প বা সজীব-নিজীঁব সর্বপ্রকার সমাধির২০ চিস্তাকেই পরিহার: 
করেছেন । সমাধি মুক্তিরই সমগোত্রীয়, কেনন। ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে বিচ্ছেদহীন 
মিলনের অনুভূতিই হল সমাধি।২১ বৈষ্ণব সাধনক্ষেত্রে অদ্বৈতমিলনজাত 
মাদনাখ্য মহাভাবেং২ নিত্য অবস্থানও সেরূপ সমাধিজাতীয়ই। তাই সে 


২* দ্র: পাতঞজলঘর্শন ॥ সমাধিপাদ/৪৬১ €১ ॥ 
২১, পাতঞ্জনদর্শনের আলোচনাকালে মমাধিশ্পম্পকে ডঃ স্ুরেজ্নাথ দাশগপ্চের 
বিশ্লেষণ ম্ম৫ণীয় £ 
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২২, “*অধিরূঢ় মহাভাব ছুই ভ প্রকার । 
সম্ভোগে মান বিরহে মোহন নাম তার ॥% ( চৈ, চ* ॥ ২/২৩/৩৪ ॥ ) 


১২৬ বৈষুব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


অবস্থা বৈষ্ণব সাধকের একমাত্র কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না, যুগপৎ অপ্রাপ্তির 
বেদনাও তাদের একান্ত কাম্য ঝা রতি বা ভক্তির গাঢ়ত্ব সম্পাদক 1 বৈষ্ণব 
দর্শনে তাই সম্তোগাত্মক মাদন অপেক্ষা মোহনাখ্য অর্থাৎ বিগ্রলস্তাত্বক মহাঁ- 
ভাবের গুরুত্বই সর্বাধিক ॥ যুগপৎ বিরহমিলনের বা ভেদাভেদের অন্তুভূতি এ 
পর্যায়েই গভীর হয়ে ওঠে । গৌড়ীয় রসতত্বে রসান্বাদবাসনার কখনও অবসান 
'ঘটে না, ব্যাকুল আকাজ্্ষাই সেখানে চিরস্থায়ী যা আস্বাছ্য রস ও আম্বাদকের 
আস্বাদভূষণ উত্তয়েরই অশেষ বৃদ্ধি ঘটিয়ে লীলার নিত্যত্ব ও অসমোধ্ব 
সাধুর্ষের সৃষ্টি করে। 

সম্ভাঁগাত্মক “মাদন' মহাভাবে এই ব্যাকুলতা, রস ও আস্বাদের নিত্য 
নজীবতা। থাকে না বলেই গৌড়ীয় রসতত্বে বিপ্রলম্তের এবং সে কারণেই 
মোহনাত্মবক অধিরা্ঢ-মহাভাবের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব। সম্তোগাত্মক মাদনও গৌড়ীয় 
রসতত্বে পুষ্টিলাভ করে এই বিপ্রলস্তের ছারাই--স বিপ্রলস্ভো বিজ্ঞেয়ঃ 
সম্তোগান্নতিকীরকঃ1৮ ( উ. নী. ॥ শুঙ্গাররসপ্রকরণ/২ ॥)। সম্ভোগে সকল 
কিছুর প্রাপ্তি । ধারা মোক্ষলাভ করেন, তার! ঈশ্বরের সঙ্গে এই সম্ভোগা- 
বস্থায়ই নিত্যকাল বিরাজ করেন । কেননা, ঈশ্বরের দেহ-আত্মায় লীন হয়ে 
যাওয়াই হ'ল মোক্ষ। মোক্ষপ্রাপ্ত সাধক তাই তখন উচ্চারণ করতে পারেন 
__.“অহং ব্রহ্ষাম্মি' কিংবা 'সোহহম্? । এ অবস্থা অবিনাশী ঈশ্বরসন্তোগাবস্থা | 
মধুর রসের সম্তোগ-পর্যায়কে তাই মোক্ষভাবনারই একটা রূপ বললে 
অযৌক্তিক হয় না। গৌড়ীয় মতে মোক্ষবাসনা যেখানে “কৈতবপ্রধান' 
সেখানে সম্ভোগের প্রাধান্ত দূরে থাক, তা প্রেমভক্তির বিনাশকারী বলে 
পিশাচীবং বজিত হয়েছে যা 'ভুক্তিমুক্তিস্পুহা' ইত্যাদি শ্লোকে পুৰেই 
দেখেছি। তাই গৌড়ীয় রসতব্বে বিপ্রলম্তকে তার আত্মা বললে বিন্দুমাত্র 
অতুযুক্তি হয় না। 

গৌড়ীয় রসতত্বে সাম্তোগের নানা শ্রেণী নির্দেশ করা হলেও বিপ্রলম্তই 
সেখানে অজত্র বৈচিত্রো সর্বাত্মক ব্যাপ্তিলাভ করেছে। গৌড়ীয় রসতত্ব 
ূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্তয ও প্রবাস-_এই চতুধিধ বিপ্রলম্ত ধারার প্রতিটি 
আবার নান! শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হয়ে বিপ্রলম্তধারাটিকেই সুবিশাল ও 
সর্বব্যাপক করে তুলেছে । “সাহিত্যদর্পণে আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ বিপ্রলন্তের 
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ষে শ্রেণীনির্দেশ করেছেন সেখানে প্রেমবৈচিত্ত্ের স্থান নেই । পূর্বরাগ, মান, 
ও প্রবাসের সাঙ্গ চতুর্থ বিপ্রলস্তের স্তর হিসাবে সেখানে করুণ-বিপ্রলস্তের 
উল্লেখ করা হয়েছে । গৌড়ীয় রসত্ত্বে সেটি প্রবাস-বিশেষ বলেই উল্লিখিত £ 
*বিপ্রলম্তং পরং কেচিৎ করুণাভি ধমূচিরে। 
স প্রবাস বিশেষ .. ৫ ইইউ 
| ( উ. নী. ॥ শৃঙ্গার-/১৮৪ ॥) 
করুণ-বিপ্রলম্ভের পরিবর্তে গৌড়ীয় রসবিদ্গণ যে প্রেমবৈচিত্তের উল্লেখ 
করেছেন, গৌড়ীয় রসতত্বের বিপ্রলম্তপ্রাণতার প্রমাণে সেটির মূল্য অসাধারণ। 
গৌড়ীয় রসতত্বের সর্বস্তরেই বিরহ,_এমনকি মিলনকালেও। প্রেমবৈচিত্ত্য 
পর্যায় সেই মিলনকালের বিরহ । সুগভীর প্রণয়োতকর্ষই এ বিরহের কারণ। 
এউজ্জ্বলনীলমণি'তে প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে £ 
“প্রিয়স্ত সন্গিকর্ষেহপি প্রেমোতকধম্বভাবতঃ | 
যা বিশ্লেবধিয়াতিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥” (এ ॥ 4/১৪৭॥) 
অর্থাৎ প্রিয়-সন্নিকটে বা মিলনাবস্থায় থাক। সত্তেও প্রেমের গভীর উৎকর্ষ 
বশত; ভাবী বিশ্লেষ-চিস্তাজনিত যে আতি, তারই নাম প্রেমবৈচিত্ত্য । সুতরাং 
এ আঁতি গভীর বিরহবোধেই অন্তরকে সমাচ্ছন্ন করে। ফলে মিলনকালে 
এ আতিই সম্তোগের ব্যাকুলতা বা অভাবহীনগ্ার বোঁধকে দূর করে মোঁক্ষসম 
নিবেদ সমাধিস্থ অবস্থার হাত থেকে সাধিকা-শিরোমণি রাধাকে পরিজ্রাণ 
করে; মানসিক জড়তালাভের হাত থেকে বাঁচিয়ে তার রসাশ্বাদবাসনার 
ব্যাকুলতাকে ফিরিয়ে আনে। এই সম্পূর্ণ নৃতন প্রেমবৈচিত্ত্য পর্যায়টি তাই 
গৌড়ীয় রসতত্ব ও কাঁব্যদর্শনের এক অমূল্য মৌলিক সম্পদ । 
তাহলেও চতুিধ বিপ্রলম্ত পর্যায়ের মধ্যে প্রবাসের গুরুত্বই গৌড়ীয় রসতত্বে 
সর্বাপেক্ষা বেশি । প্রবাস পধায়েই গৌড়ীয় রসতত্বের সমাপ্তি শ্রীকৃষ্ণের 
অনস্তপ্রবাসকাপে শ্রীরাধার অশেষ বিরহ জাগরণের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব কাব্য- 
সাহিত্যেরও পরিসমাপ্তি ঘটে । এ অবস্থায় রাধার প্রেমোৎকা, মিলনের জন্য 
ব্যাকুল তৃষ্ণা একদিকে যেমন ক্রেমগভীর হয়ে ওঠে, অপরদিকে বিরহবেদনাজাত 
স্থতীত্র আকর্ষণে অবিরত কৃষ্ধ্যানতন্ময়তায় শ্রীরাধারর সমগ্র হাদয় মন হয়ে 
ওঠে কুফণময়। সেই হৃদয়াভ্যস্তরেই শ্রীরাধাকৃষ্চের শাশ্বত মিলন, যাকে 


১২৮ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


পদাবলীতে “ভাবসন্মিলন” নামে অভিহিত কর! হয়েছে! এই নিত্য বিরহের 
জন্তই রাধার কাছে শ্রীকৃষ্ণের রসবৈচিত্র্য, সৌন্দর্য-মাধূর্ধ নিত্যই নৃতন, প্রাপ্তির 
সন্ীর্ঘতায় বৈচিত্র্যের অবদান সেখানে ঘটে না। গৌড়ীয় রসতত্বে তাই 
ভগবান অনস্ত এইশ্বর্ধ-শক্তিপূর্ণ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নন, তিনি পরম প্রেমময়, 
মাধুর্ধময়, লীলাময়। গৌড়ীয় রসতত্বের সর্বাত্মক বিপ্রলম্ত-চেতনা সাধকের 
অন্তরে সেই প্রেমময়ের নবনব মাধুর্ব--প্রেম। আনন্দ ও রসই সঞ্চার করে 
দেয়। পরিপূর্ণভাবে জানার আনন্দহীনতা৷ বৈচিত্র্যহীনতা প্রেমভক্তিকে সেখানে 
স্নান করতে পারে না। পদাবলীতে সেই পরমরসের আস্বাদকারিণী শ্রীরাধাকে 
তাই নিত্য প্রেমান্বাদ সত্বেও বলতে শোন যায়__ 


“তুন্থ' কৈছে মাধব ক তুহু' মোয়।” 
( বৈষ্ণব পদাবলী ॥৫/১৬।) 


কিংবা £ “ঘর কৈমু বাহির, বাহির কৈনু ঘর । 

পর কৈন্ু আপন, আপন কেন পর ॥ 

রাতি কৈনু দ্রিবস, দিবস কৈন্ু রাঁতি। 

বুঝিতে নারিনু বন্ধু, তোমার পিরীতি ॥” (এ ॥ ১/৪॥) 
এই অজ্ঞতাই প্রীরাধাকে চিরস্তন সাধিকায় পরিণত করেছে । এ সাধন! থেকে 
রাধার মুক্তি নেই, তাই কৃষ্ণসম্বন্ধে রাধার ব্যাকুলতারও অবসান নেই। নিত্য 
আস্বাদনেও অনাস্বাদিত নব নব রসমাধুষ তাকে বিস্ময়ানন্দে অভিভূত করে 
রাখে । অনন্তকালের মিলনবিরহ-লীলার আন্বাদনেও চিত্ত চির অতৃপ্তুই 
থেকে যায়। চৈতন্তচরিতামৃতে গৌড়ীয় দর্শনসিদ্ধান্তর শুনি £ 

এ মাধুষামৃত পান সদা যেই করে। 

তৃষ্ণা শাস্তি নহে, তৃষ্ণা! বাঁে নিরস্তরে ॥ (॥ ১/৪/১৩০ ॥ ) 


কবিবল্পভের পদে বিরহাত্মা রাধার কণ্ঠে সে সিদ্ধান্তই একান্ত রসোজ্জল হয়ে 
ফুটে ওঠে £ 
“সথি কি পুছসি অনুভব মোঁয়। 
সোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥ 


কাব্যরসের প্রেক্ষাপট ও গৌড়ীয় রসতন্ : স্বাতন্ত্য ও গৌরব ১২৯ 


জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 

সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু: 
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥ 

কত মধু যাঁমিনী রভসে গোঁয়াইলু* 
না বুঝলু' কৈছন কেল। 

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঃ 


তব হিয়া জুড়ন না গেল ॥৮ ( বৈ প. ॥ ৫/২২ ॥) 


মধুররসের অপূর্ব বিস্তার এখাঁনে। সঙ্ীর্ণ সম্ভোগলালসা'র উধ্র্বে এক প্রবল 
বিস্ময়, ব্যাকুল কৌতৃহল, সুগভীর আনন্দ ও ধ্যানতন্ম়তায় পরম রসতাপ্রাণ্ডি 
এখানে । “বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্‌-**” ( শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ॥ ৩/৮ ॥) 
বৈদিক খষির ঈশ্বরপ্রাপ্তির এ উক্তির মধ্যে সেই বিস্ময়, ব্যাকুলতা, সেই রস, 
আনন্দের সেই সুগভীর আম্বাদ নেই । অথচ শ্্রীরাধার উক্তিটিতে প্রাপ্তি বা 
সম্তোগের প্রসঙ্গ রয়েছে__-“লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু-**1” তবু রাধা 
বিস্ময়বিমুগ্ধ, কারণ, রাধার প্রাপ্তির মধ্যেও নিত্য অপ্রাপ্তিই গুঞ্জরিত, 
সম্ভোগের মধ্যেই পুর্ণ বিপ্রলন্তের পদচ্ছায়া। প্রেমবৈচিত্ত্ে দেখেছি__মিলন 
কালে ভাবী বিরহের আশঙ্কাই চিত্তকে বিরহার্ত করে তোলে । আর এখানে 
সমস্ত মিলনেই রয়েছে একটা চিরস্থায়ী বিরহ, তাই নিত্যকালের অপ্রাপ্তি- 
জনিত এ বেদনা । এই বেদনার অবিনাশী অনুভূতিই প্রেম । এই অনুভূতির 
আন্বাদেই বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক ডঃ সবেপল্ী রাধাকৃষ্ণণ অধ্যাত্মপ্রেমের 
আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন ; 


“প্রেম এবং ছুঃখ পরস্পরের চিরসাথী--ষেন ছুটি চোখের মত।৮ 
(ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পু* ৯১,7৪5 2 ৬৬556 17 [২61151017 
গ্রন্থের নীরদচন্দ্র চক্রবস্তীঁ-কৃত অনুবাদ । ) 


তবে এ ছুঃখকে অন্যান ধর্মসাধনায় প্রচলিত কৃচ্ছসাধন বলে মনে করলে ভুল 
হবে। অন্তান্য ধর্মসাধনায় কঠোর কৃচ্ছ,সাধন রূপ যে ছুংখবরণ, তা! কিন্তু 
নিরুপাধি নয়, তার পিছনে থাকে মুক্তিবাসনা অথব! পারত্রিক সুখলাভের 
বৈ. দ._৯ 


১৩০ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


আকাক্ষা । কিন্তু বৈষ্ণব সাধকের ছুঃখবরণের পিছনে সখের কোন মোহই 


নেই। দ্বার্শনিকের ভাষাতেই বলি £ 
“যেখানে প্রেমই জীবন নিয়ন্ত্রিত করে-_সেখানে প্রতিদানের প্রত্যাশা 


না রেখে প্রতি নিয়ত দানিই জীবনে পরিণত হয়। দান থেকে আলাদ। 

করে এ জীবনের অস্তিত্বই বোঝা যায় না1” ( এ, পৃ. ৯৪) 
এই জীবনেই প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় রসতত্বের বাহিক! শ্রীরাধা, তার ছুঃখবেদনা- 
অশ্রু নিত্য বিরহসঞ্জাত। কিন্তু সমকালেই তা অনস্ত রসাম্বাদ ও আনন্দান্ু- 
ভূতির বাহক । সুতরাং অধ্যাত্মসাধনায় প্রচলিত ছুঃখবাদের স্বরূপ থেকে তা 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গৌড়ীয় রস্তত্ব তার সহত্রবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যেও দৃঢ় অঙ্গুলি- 
সঙ্কেত করে আছে এই বিপ্রলস্তের প্রতিই । এই বিপ্রলস্তাত্বক মধুররসই 
গৌড়ীয় রসসিদ্ধান্তে ভক্তিরসসার, সমস্ত গৌরবের উৎমমূল। গৌড়ীয় দর্শনের 
তত্বসমূহও এই ভক্তিরসকেই দার্শনিক ভিত্তিদান করে তাকে চিরস্থায়ী পরম 
গৌরবের পদে প্রতিচিত ও স্ুুরক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছে । 

গৌড়ীয় রসতত্ব তাই বিরহ বা বিপ্রলন্তপ্রাণ রসতত্ব। আর এ কারণেই 

গৌড়ীয় দর্শন ও রসতত্বের ভাষ্য বেঞ্চব সাহিত্যধারায় বুন্দাবনধাম তথা 
শ্রীরাধার বাস্তব সাহচর্য পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের চিরকা'লীন প্রবাস যাত্রা, 
এ কারণেই বৈষ্ণব সাহিত্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে প্রচলিত কাব্যরসতত্বের 
অনুসরণে নায়ক-নায়িকার মিলনে নয়, বিপ্রলম্তঘন মাথুর ও ভাবসম্মিলন- 
পর্যায়ে। এই পরিসমাপ্তিই বিরহঘন গৌড়ীয় সাধনাদর্শটিকে ও গৌড়ীয় 
রসতত্বের বিপ্রলস্তপ্রাণতাকে নিরাবরণ প্রকাশ করেছে । আর আছ্ন্তবিস্তৃত 
এই বিপ্রলস্তপ্রাণতাঁই কাব্যরসের প্রেক্ষাপটে গৌড়ীয় রসতত্বের স্বাতন্থ্য ও 
গৌরবের মূল উৎস । 


॥ ভক্তিসাধনার বিকাশধারা ও মহাভাবসাধিক। শ্রীরাধ! ॥ 


আর্ধ ভারতবর্ষ তার জন্মের সুচনাকাল থেকেই পরিচিতি লাভ করেছে 
ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনার গীঠভূমি হিলাবে। ধর্ম ছিল প্রাচীন ভারতীয় জীবন- 
বৃক্ষের মূল শিকড়। কেবল অন্তরঙ্গ জীবনসাধনার ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের 
সমস্ত প্রকার বহিরঙ্গ ক্ষেত্রেরও প্রাণরস গৃহীত হয়েছে সেই ধর্মমূল থেকেই। 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ববাসীর মুগ্ধতা ও 
কৌতৃহল আকর্ষণের সব থেকে বড় কারণ সাবিকক্ষেত্রে সঞ্চারিত তার এই 
অধ্যাত্মপ্রাণতা। প্রাচীনভারত সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে বিশ্ববিশ্রুত 
ভারততত্ববিদ দার্শনিকের অনুভবেও সেই মূল সত্যটাই পধালোচিত হতে 
দেখি £ 
«....:21151010 ৮95 706 010]5 0106 119061256 195 006 5192 ০0৫ 
[09105, 10 95 02. 9৪1] 2109011017)6 11)021251, 10 211010179- 
০০৫ 101 01015 01511 2180. 015521 206 ড/10201. ০ 081] 
[01195010159 2001911, 19৬ 200 50৬10)1)61)0---911 25 
7০1৮9060105 121151012.৮ ([11)1/৯ 71006 ০212 10 62201 
03? :1123 1৬106116177, 96) 
প্রাচীন ভারতবর্ষে এই ধর্মসাধন৷ ছিল প্রধানতঃ তিনটি ধারায় বিভক্ত-_ 
কর্ম, জ্ঞান ও যোগ। কিন্তু ভরক্তসাধনার বিকাশের পর ভক্তিবাদই ধর্ম- 
সোপানগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে । কেনন। ভক্তিপথ শাস্ত্রীয় 
বিধিনিষেধের কঠোরতা ও সমস্তপ্রকার সাধনকৃচ্ছ,তা থেকে মুক্ত সহজ আত্ম- 
নিবেদনের পথ, আর সে কারণেই তা সকলের পক্ষে প্রশস্ত । পরবর্তীকালের 
উপনিষদেও আমর! এরূপ সিদ্ধান্ত শুনি £ | 
“তন্মাৎ সবেষামধিকা'রিণামনধিকারিণাং ভক্তিযোগ এব প্রশস্ততে |” 
(ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণোপনিষত ॥ ৮ম অধ্যায় ॥ ) 
গীতার ভক্তিযোগকে আশ্রয় করে মূলতঃ গীতা-উত্তরকালে ভারতীয় ধর্মসাধনায় 
ভজিবাদের যথার্থ বিকাশনৃচনা॥ গীতা ধর্মসাধনক্ষেত্রে কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির 


১৩২ বৈষ্ুব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


সমন্বয়কারী হলেও» উপসংহারে কিন্তু ভক্তিকেই দান করেছে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব- 
মর্ধাদা। সেখানে ভক্তিকে শুধু গ্রহাাৎ গুহাতর' বলে নির্দেশ করেই গীতা 
ক্ষান্ত হয়নি, পরের ছু'টি শ্লোকে তাকে বর্ণনা করেছে “সর্বগুহাতম” হিসাবে এবং 
তার পরবর্তী শ্লোকটিতে সেই সর্বগুহ্যতম ভক্তি-অর্জনের সহজতম পথের 
নির্দেশ দিতে গিয়ে উচ্চারণ করেছে - “সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং 
ব্রজ।” (দ্রঃ ॥ ১৮/৬৩-৬৬ ॥)। সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে একমাত্র শরণা- 
গতির মাধ্যমে একাস্ত আত্মনিবেদনের নির্দেশদানে ভক্তির সর্বোচ্চ গৌরব- 
মহিমার গ্রচারই গীতার আত্মিক বাণীতে পরিণত হয়েছে । তাই পরবর্তী- 
কালের ভক্তি-আচার্ধগণের কাছে গীতা ভক্তিম্বগের প্রথম সোৌপানরূপেই শুধু 
নয়, ভক্তিধর্মের বেদস্বরূপেও একান্ত মধাদা পেয়েছে । কর্ম, জ্ঞান ও যোগ- 
সাধনা অপেক্ষা ভক্তিসাধনার গৌরবাধিক্য আরও স্পষ্টভাষায় ঘোষিত হয়েছে 
নারদভভ্তিসূত্রে ঃ 
“সা (-5ভক্তি ) তু কর্মজ্ঞানযোৌগেভ্যোইপ্যধিকতরা |৮ (॥ ২৫ ॥) 

আসলে গীতার ভক্তিদর্শনই পরবর্তী সহত্রাব্ের অধিক কাল ধরে বিবর্তন লাভ 
করে পাণিনি ও শাগ্ডিল্যস্ূত্রে, ন'্রদীয় ভক্তিস্ূত্রে, নারদ পঞ্চরাত্রে, তামিল 
আড়বার-সাহিত্য ও অন্ঠান্্য দক্ষিণভারতীয় ভক্তিসাহিত্যে, সবোপরি ভাগবত 
ও অন্ঠান্ত পুরাণসাহিত্যে যা ভক্তিযুগের বিকাশে গীতার মহিমাকে ব্যাপক 
প্রতিষ্ঠা দিয়েছে । 

গীতা-পরবতী উল্লিখিত ভক্তিসাহিত্যের ব্যাপক ধারাটিকে আশ্রয় করে 
ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ ধমসাধনার জগতে ভর্তিরসের জোয়ার প্রবাহ বয়ে নিয়ে 
আসে মূলতঃ বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় । 'এরা হলেন বান্মুদেবক, নারায়ণীয়, 
পাঞ্চরাত্র, ভাগবত, সাত্বৃত, একাস্তী বা একাস্তিক ইত্যাদি । বিভিন্ন উৎস 
থেকে প্রাচীন বৈষ্ঞবধর্মের যে ইতিহাস উদ্ঘাটিত হয়েছে-এরাই হলেন 
সেই প্রাচীন বেষ্ঞবধর্মের উপাসক। ভাঁমিল আড়বার সাধকগণকেও এই 
প্রাচীন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়গুলির একটি শাখা! হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এ'দের 
ভক্তিসাধনার পাশাপাশি গীতার ভক্তিদর্শন বিবতিত হয়ে পুরাণাদি ধর্মসাহিত্যে 
গড়ে ওঠ! নানা কাহিনীর আশ্রয়ে রসপরিণতি লাভে ভক্তিরসের প্লাবন স্থষ্টি' 


৭ পাস 


১. ম্মরণীয় £ “ঘে যথা মাং প্রপদ্ান্তে তাংস্তঘৈৰ ভঙ্গাম্যহয্‌।” ( গীতা ॥ ৪/১১॥) 





ভক্তিসাধনার বিকাশধারা ও মহাভাবসাধিক শ্ত্রীরাধা ১৩৩ 


করে। বিভিন্ন পুরাণ কাহিনীর মাধ্যমে পুষ্ট হয়ে ভক্তিরসের মধুরতম পুর্ণাঙ্ 
জগৎ গড়ে ওঠে ভাগবত পুরাণে । গ্রীতা-উপদিষ্ট ভক্তিবাঁদ ভাগবতের কাস্তা- 
প্রেমে রসরূপের পরিপূর্ণতা পায়। এই ভাগবতকে কেন্দ্র করে যে নব্য 
ভাগবত-সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে, সাত্বত-পাঞ্চরাত্রাদি প্রাচীন বৈষ্ণবসম্প্রদায়গুলি 
সেই নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে বৈষ্ঞবধর্মের ভক্তি-আন্দোলনের 
স্ত্রপাত ঘটায় । এই আন্দোলনে মুখ্য নেতৃত্ব দান করে শ্রী, ব্রহ্ম সনক ও 
রুদ্রপন্থী চতুঃস্প্রদায়। এদের উদ্ভব একদিকে ভাগবত-পূর্ববর্তীকালের 
পঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে, অপরদিকে মুখ্যভাবে ভাগবতকে আশ্রয় 
করে। অবশ্য ভাগবতও বনুলভাবে পঞ্চরাত্রধর্মমত দ্বার! পুষ্ট । পরবর্তী 
কালের ভক্তি আন্দোলনে ভাগবতের ভূমিকা সবব্যাপক হলে সে আন্দোলনে 
পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তের মূল অবদানকে তাই অস্বীকার করা যায় না: শুধু 


ৃ ২... -র্শশাল অন্ঠতম উৎস শাগ্ডিল্যক্বত্র ও নারদভক্তিস্তত্র 
ভাগবতই নয়, ভাক্তগস খনন ও পু ক 


পঞ্চরাত্রমতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত | এই বেষ্ঞব চতুঃসম্প্রদায়.« ০ 
করেই ভারতবর্ষের ভক্তিনাধনার ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে আচার্ষের যুগ । 

্বীপ্ীয় দশম-একাদশ শতাব্দী থেকে প্রাক্‌-চৈতন্যযুগ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ে 
ভাঁগবত ও তদাশ্রয়ী নব্যভাঁগবতধর্ম-প্রচারক্ষেত্রে উক্ত চারটি সম্প্রদায়কে আশ্রয় 
করে বৈষ্বধর্ম সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তারলাভ করে । কিন্তু ভক্তিরসের বিবর্তন 
তার পুর্ণ মহিমার সন্ধান পেয়েছে স্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্দেবের 
আত্মস্থখ ও মুক্তিবাসনাহীন কেবল রাগাত্মিক প্রেমভক্তিসাধনাকে আশ্রয় 
করে বিবতিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সাধনাদর্শে,_য। ক্রমে অজত্র বৈষ্ুব-দর্শন 
ও অলঙ্কার গ্রন্থ, চেতন্তচরিত এবং সংস্কৃত, বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় রচিত 
কাব্য-নাটক-পদাবলী প্রভৃতিতে বিভক্ত স্থুবিপুল বৈষ্ণবসাহিত্যকে আশ্রয় 
করে সমগ্র ভারতবর্ষে অতীক্দ্রিয় প্রেমভক্তিরসের প্লাবন স্থপতি করে। ফলে 
ভক্তিনাধনা ব1 বৈষ্বধর্মের ক্ষেত্রে শ্রী-ব্রন্মাদি চতুঃসম্প্রদায়ের আধিপত্য ক্ষণ 
হয় এবং ভক্তিভাবের সর্বোন্তম আদর্শের সম্প্রসারণে গৌড়ীয় সম্প্রদায় 
একমাত্র প্রাধান্ লাভ করে। এ অবস্থায় অন্তান্ত সম্প্রদায়গুলি কোথাও 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে পরিণত হয়, আবার কোথাও গৌড়ীয় 


২, দ্রঃ ভারতীয় সাধনার ধারা £ মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, পৃ. ১. 


১৩৪ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


ধর্মে দীক্ষা নিয়ে গৌড়ীয়মতের প্রাধান্তকে স্বীকার করে নেয়। আসলে 
ভাগবতে ব্রজলীলাকাহিনীকে আশ্রয় করে গোগীদের কৃষ্ণপ্রেমভাবনায় ভক্তি- 
রসের যে মহত্তর রূপের বিকাশ, বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায় সেই ব্রজলীলাকাহিনীকে 
তাদের অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে খুব একট প্রাধান্ত দেননি । ঈশ্বরের স্বরূপ- 
তানের ক্ষেত্রেও তারা ভাগবতের ব্রজলীলাকাহিনী অংশে প্রকাশিত সগ্ুণ ও 
ূর্ণমাধূর্যরসময় ঈশ্বরসত্তা অপেক্ষা ব্রজলীলাকাহিনী ব্যতীত অন্যান্য অংশে 
প্রকাশিত একান্ত এশ্বময় নিগ্চণ ঈশ্বরসন্তাকেই বিশেষ মর্ধাদা দিয়েছেন । 
দ্বৈতবাদী ভক্তিসাধনার প্রতি তারা সমর্থন জানালেও সাধনার পরিণতিতে 
সেই নিগুণ এশ্বর্ঘময় ঈশ্বরকেই সাধ্য হিসাবে গ্রহণ করে অয় মুক্তিবাসনাকে 
সর্বস্ব করে তুলেছেন। তাদের মতাদর্শ গঠনে ভাগবত ব্যতীত যে পঞ্চর/ত্রমত 
বিশেষ সহায়ত! করেছে, “নারদপঞ্চরাত্র” সেই পঞ্চরাত্রধর্মের “রাত্র-শব্দে জ্ঞান্‌ 
অর্থ গ্রহণ করে পঞ্চরাত্রমতের মুখ্যন্বরূপ হিসাবে ৫. 


নজির ডর উল .+॥চপ্রকার জ্ঞান এবং 
৬৭ ।শগু -ভক্তিগ্রদ জ্ঞানের উল্লেখ করেন।৩ এ 


হিসাবে বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের সাধনাকে কেবল ভক্তির সাধন! ন! বলে 
ভক্তিপ্রদ জ্ঞানের সাধন বললেও অত্যুক্তি হয় না। ভাঁগবতের রাগময় 
গোপীপ্রেমাদর্শকে শুধু যে তারা গ্রহণ করেননি তাই নয়, সে প্রেমাদর্শের 
প্রতি তারা অত্যন্ত ঘৃণার মনোভাব পোষণ করেন।5 ভক্তিসাধনায় এর! 


৩. 'বাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্বৃতং 
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদস্তি মনীধিণঃ ॥ 
জ্ঞানং পরমতবঞ্চ জন্মমৃত্যুজরাপহৎ | 
ততো মৃত্যুপ্য়ঃ শভুঃ সংপ্রাপ কৃষ্ণবন্ত তঃ॥ 
জ্ঞানং দ্বিতীয়ং পরমং মুমুক্ষ-ণাঞ্চ বাঞ্ছিতং 
পরং মুক্তিপ্র্দং শ্রদ্ধং যতো! লীনং হরেঃ পদে ॥” 
(নারদপঞ্চরাত্র ॥ ১/১/৪৪-৪৬ ॥ এশিয়াটিক সোসাইটি / ১৮৬৫ সং.) 
৪. 81111910122, 100 911 1২901020915 1000 01817101960 10 001 
98000180958, ৮0২50101800 00013 ৪76. £১05815. ০০৫৮৮ মুখ্যতঃ 
রথর্যময় চতুভু'জ বিষুযুতির উপাসক ত্রহ্ম-সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য শ্রীমধ্বের জন্মস্থান 
উড়্ু পীর কাহুরুমঠের অধ্যক্ষ ত্রক্ম-সম্প্রদধীয়ী বৈষব শ্রীবিষ্ঠাসমুত্রতীর্থের অভিমত সম্বলিত 
ভ্রীহন্দরানন্ধ বিষ্ভাবিনোদকে ২২. ৩. ১৯৫২ তারিখে লেখ একটি পত্রের অংশবিশেষ | 
(ততঃ গৌড়ীয় বৈষঃব দর্শন £ ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ। ৫ম খণ্ড/পৃ- ৩৭৫৫ ও ৩৭৬২) 


ভক্তিসাধনার বিকাশধারা ও মহাভাবসাধিকা ভ্রীরাধা ১৩৫ 


সুখ্যতঃ বৈধীমার্গের সাধক, তাই শাস্ত্রনির্দিষ্ট নানাবিধ ধর্মীয় আচার- ও 
বিধিনিষেধ পালনের উপরই এর! তাদের সাঁধনকৃত্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
ফলে ভাগবত-আশ্রয়ী হলেও বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের সাধনাদর্শে ভাগবতের, 
লীলারসভিত্তিক রাগময় প্রেমভক্তির রূপটি কোনরূপ বিবর্তন লাভ করেনি! 


৪১১তন্তদেব ও তার প্রবতিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ভাগবতরূপ বন্ধ জলাশয় 
থেকে ভক্তির সেই পরম রসরূপটিকেই সবৌচ্চ মর্ধাদা দিয়ে তাঁকে পূর্ণপ্রবাহ 
দান করলেন গৌড়ীয় সাধনক্ষেত্রে । ভক্তিসাধনক্ষেত্রে ব্রজলীলাকাহিনীকে 
একমাত্র অবলম্বন করে ভক্তির ক্রমনির্দেশে সেই প্রেমভক্তিকেই শ্রেষ্ঠরূপ 
বলে ঘোষণ। করা হয়েছে সেখানে £ 


“স। ভক্তি; সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা ॥” 
( ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ॥ ১/২/১ ॥ ) 


[ “নিগুণা ভক্তি জীবহৃদয়ে ক্ষুরিত হইবার পর চিত্তের অমাঁজিত, 
মাজিত ও পরিমাজিত অবস্থাত্রয় ভেদে সাধনভক্কি, ভাবভত্তি ও প্রেম” 
ভক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়৷ থাকেন।”-__-অন্ুবাদ £ কানুপ্রিয় গোস্বামী |] 


এই পরিমাজিত অবস্থার ভক্তিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও সাধনার প্রাণ । 
অর্থাৎ গৌভীয় বৈষ্ণবসাধন। ভক্তিকে পরিণত করেছে একান্ত রাগময় প্রেমে, 
যার সবোচ্চরূপ মধুররসের কাস্তাপ্রেম । এ প্রেম সর্বস্তরেই আপনার মুখ- 
বাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং প্রেমের পাত্রের সুখসম্পাদনে সদ! উন্মুখ । 
একদিকে এই অতীন্ড্রিয় অহৈতুকী প্রেমসাধনার গভীরতা, অপরদিকে জাঁতি- 
ভেদহীন উদ্ারতাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে শুধু বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের প্ররক্ষা- 
পটেই নয়, ভারতবর্ষের সমগ্র ধর্মসাধনার ইতিহাসেই দিয়েছে সবাধিক 
জনপ্রিয়তা ও বিস্তৃতি। বাস্তবিক এই নব-প্রেমধর্মের বন্ায় সেদিন প্রায় 
সমগ্র ভারতবর্ষই প্লাবিত হয়ে তার প্রসারকে সর্বব্যাপী করে তুলেছিল,__যার 
প্রভাবে সাহিত্য, সমাজ, দর্শন, শিল্প, ধর্ম প্রভৃতি সকল চেতনার মধ্যেই 
ূর্বযুগীয় সন্ধীর্ণতার অবসান ঘটেছিল । জাতি-কুল-শিক্ষা নিবিশেষে গৌড়ীয় 
ধর্ম সেদিন নিখিল-মানবকে দীক্ষিত করেছিল এই নতুন প্রেমভক্তির উন্মাদনায়। 
এমন কি ভক্তিবিতরণক্ষেত্রে তারা পাপ-পুণ্যের অধিকার-সম্পকিত ভেদজ্ঞানও 


১৩৬ বৈষ্ব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


সম্পূর্ণ পরিহার করে প্রেমসাধক-ভক্তকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেছেন। শুধু 
তাই নয়, বরং পাপীর প্রতি সমধিক মমত্ব প্রদর্শন করে বিশেষভাবে তাদের 
প্রেমভক্তিমন্ত্রে দীক্ষাদানের নির্দেশ শিশ্যগণের প্রতি প্রীচৈতম্তদেবকে দিতে 
দেখ৷ যায় বৃন্দাবনদাঁসের শ্রীটৈতগ্ভাগ্বৃতে ।* বলা চলে, ভাগবতের ভক্তি- 
আদর্শ ই এসব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে গভীরতর বিবর্তন লাভ করেছে দৌড় 
সাধনাদর্শে ।৬ 

শ্রীচৈতন্তদেব-প্রবতিত গৌড়ীয় প্রেমভক্তি-আদর্শের উচ্চতম মহিমালোকে 
স্থাপিত হয়েছে মহাভাব, যার সমতুল আদর্শ গ্রচৈতন্তের পূর্বে সমগ্র বিশ্বের 
ধর্মলাধনার ইতিহাসে কোথাও মেলে না, সুতরাং তা গৌড়ীয় ভক্তিসাধনার 
একান্ত মৌলিক সম্পদ। ভাগবতের গোপীপ্রেমাদর্শের বুল বিবর্তন-সাধন 
করে গৌড়ীয় সাধনাদর্শ প্রেমভক্তির সর্বোচ্চস্তরে এই মহাভাবের পর্যায়ে 
উত্তরিত হয়েছে । একমাত্র সাধিকা-শিরোমণি শ্রীরাধা ব্যতীত এই মহাভাব 
আর কারও অধিকারভূক্ত নয়, কেবল শ্রীচৈতন্তদেব ভক্তি উন্মত্ত অনন্থসদৃশ 
রাগাত্মিক কৃষ্ণপ্রেমসাধনায় রাধাপ্রেমবিগ্রহরূপে বা রাধার ভাবকাস্তি গ্রহণ 
করে অবতীর্ণ বলে তাকেও মহাভাবের সাধকরূপে রাধার মতই অদ্বিতীয় 
মধাদা দান করা হয়েছে গৌড়ীয় দর্শন ও সাধনায়। এই মহাভাবের প্রধান 


পপ: ০ শপ 


৫. জগাই-মাধাই উদ্ধারকালে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর উক্তি স্মরণীয় £ 
“সভাবে ভজিতে “কৃষ্ণ প্রতর আদেশ । 
তার মধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ ॥ 
( চৈ, ভা. ॥ মধ্য / ১৩শ পরিচ্ছেদ ॥ ) 
৬, ভাগবতে শ্রক্ফেঃর প্রতি কুস্তীর উক্তি স্মরণীয় £ 
“জন্লৈশ্ব্যশ্রতং শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্‌। 
নৈবাহৃত্যধাতুং টব ত্বামকিঞ্চনগোচরম্‌ ॥৮ ( ভা" ॥ ১/৮/২৬ |) 
অর্থাৎ -উচ্চকলে জন্ম, প্রশ্বর্য, বিদ্যাগৌরবে অভিমানম্ফীত ব্যক্তিগণের উশ্বরের 
নামগ্রহণেরই অধিকার থাকে না, কিন্তু ধাদের এ নকল কোন গৌরব নেই--অকিঞ্চন, 
তারাই অস্তরের গভীর ভক্তিবোধে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারেন ।” 
বৈষ্ণৰ কবিসাধক যখন লেখেন--“চগডালোইপি ছিপ্জশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ |, 
(হরিভক্তিবিলাস ঃ শ্রীনাতন গোস্বামী ), তখন ভাগবত সিম্ধাস্তের অনুসরণ বা! বিবঙন 
জ্পষ্ট হয়ে ওঠে । 


ভক্তিসাধনার বিকাশধার! ও মহাভাবসাধিকা শ্রীরাধা ১৩৭ 


অবলম্বন বিরহ শ্রীচৈতস্তের সাধনাদর্শেও এই অশেষ বিরহ-তগ্ময়তার 
পটভূমিতেই তার অস্তরের ধ্যানজগতে একান্ত কৃষ্ণতন্ময়ূতা, যা তার সুীর্ঘ- 
কালের দিব্যোন্মাদ দশায় পূর্ণন্ফুট রূপলাভ করেছিল। গৌড়ীয় ভক্তিসাধনায় 
ভক্ত-ভগবানে বিচ্ছেদ না থাকলে আত্মিক অভেদবোধ বা৷ মিলনের পূর্ণ 
রসাম্বাদ ঘটতে পারে না । গৌড়ীয় ভক্তিদর্শনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত অচিষ্ত্য- 
েদীভেনবাদের স্বরূপটিকে উপলব্ধি করতে হলে সাধনাদর্শের রাগময় প্রেম 
ভক্তি এবং তার গভীরতা ও নিত্য বৈচিত্র্যস-7ক বিরহম্বরূপের উপলব্ধি তাই 
একান্তই প্রয়োজন । বৈষ্ণব কবিগণও এই বিপ্রলস্তাত্মক প্রেমীদর্শের 
আলোকেই গৌড়ীয় দর্শনের তত্বাবলীর সহজ অসুভবগম্য রূপ দিয়েছেন 
তাদের কাব্যসাহিত্যে বা পদাবলীতে । এ কারণেই বৈষ্বসাহিত্য বিশেষতঃ 
পদাবলীকে বলা হয় বৈষ্ব দর্শনের রসভান্ | বিপ্রলস্তভ বা বিরহেই প্রেম 
ভক্তির সর্বোচ্চ বিকাশ, কেননা ব্যাকুল-আকাজ্্ষার ক্রমগভীর নিত্য-সজীবতাই 
প্রেম বা ভক্তির মূলকথা। বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন-সাধনা-সাহিত্য--সর্কক্ষেত্রেই 
বিপ্রলম্তাত্মক শঙ্গাররসের স্থান মুখ্য-নিয়ন্ত্রক হিসাবে । সমগ্র ভারতবর্ষের, 
শুধু তাই বা কেন-_সমগ্র বিশ্বের ভক্তিসাধনার ইতিহাসে ভক্তির বিবতিত 
সবশ্রেষ্ঠ রূপটির সন্ধান মিলবে গৌড়ীয় সাধনার এই বিরহাদর্শের বিশ্লেষণে 
যার মুখ্যতমা বাহিকা হলেন মহাভাবসাধিকা শ্রীরাধা । 


ছুই 


ভক্তির ব্রমগভীর বিন্যাসে সাধনভক্তি থেকে ক্রমে ভাবভক্তি এবং 
ভাবভক্তি থেকে ক্রমে প্রেমভক্তির পর্যায়ে বিবর্তনের ধারাটি আমরা ভক্তিরসা- 
মৃতসিম্কুর শ্লোকে পূর্বেই দেখেছি এবং এও উল্লিখিত হয়েছে যে মহাভাব সেই 
প্রেমভক্তির সবোচ্চ বিবর্তন । প্রেমভক্তি থেকে মহাভাব-পর্ধায়ে বিবর্তনের 
সে ধারাটি সুবিশাল। বিবর্তনের প্রতিটি স্তরেই উত্তরোত্তর নান! গুণের 
সঞ্কারে সবশেষ পরিণতি মহাভাব লাভ করেছে সমগ্র বিশ্বে অনন্ত এক 
বিস্ময়কর গৌরব-পরিণতি । মহাভাবের স্বরূপ বিশ্লেষণের পুর্বে এই বিবর্তন- 
ধারাটিব একট! সংক্ষিণ্ত পরিচয় নেওয়া যাক । 


১৩৮ বৈষ্ব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


কৃষ্ণের প্রতি ভক্তমনের প্রেমবাসনাকে প্রধানত: পাঁচটি স্থায়িভাবে ভাগ 
করা হয়েছে । এগুলি হল__শম্‌, সেবা, বিশ্বাস, বৎসলতা। ও মধুরা । বিভাব, 
অনুভাব প্রভৃতির সহযোগে এগুলি যথাক্রমে শান্ত. দাস্ত, সখ্য, বাংসল্য ও 
মধুর _ এই পাঁচটি স্থায়িরসে পরিণত হয়। এই পাঁচটি স্থায়িরকে অবলম্বন 
করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় শ্রান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা শুঙ্গার- 
রসাত্মক পঞ্চবিধ কৃষ্ণভক্তিসাধনার বিকাশ ঘটেছে। এগুলির প্রথমটি "এ 


এ০পক্ষ 
পরের স্তরগুলি উত্তরোত্তর উৎকর্ষবাঞ্ল্ ভ্ £ 


“পুব পুব রসের গুণ পরে পরে হয়। 

ছুই তিন গণনে পঞ্চ পর্ধস্ত বাঢ়য় ॥ 

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাটে প্রতি রসে। 
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ 

( চৈ. চ. ॥ ২/৮/৬৬-৬৭ ॥ ) 
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনায় দেখি-_জীবসাধকের পরম সাধ্য ও তার 
সাধনসোপান নির্ণিয়প্রসঙ্গে দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী নদীতীরস্থ বিষ্ভানগরে 
জগম্নাথবল্লভ-নাটকরচয়িত। শ্রীরায়রামানন্দের সঙ্গে গ্রীচৈতম্যাদেবের ষে একান্ত 
আলোচনা হয়েছিল, তার মূলকথা ছিল ভক্তির ক্রমগভীর বিবর্তনধারায় তার 
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপটির স্বরূপ উদ্ঘাটন। এ আলোচনাকালে শ্রীরায়রামানন্দের 
কাছে তত্বজিজ্ঞাসায় পরম জ্ঞানলাভের ছলে গ্রীচৈতন্যদেব রামানন্দের দ্বারাই 
জীবের পরম সাধ্য-্সাধনতত্বের স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন। প্রেমভক্তির 
বিকাশধারাটিও সে আলোচনায় অনুপম কাব্যগুণমগ্ডিত হয়ে বণিত হয়েছে । 

জীবসাধকের পরম সাধ্য নির্ণয়গ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্তদেবের “পড় শ্লোক 
সাধ্যের নির্ণয় ।”--এই তত্বজিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীরায়রামানন্দ ' একেবারে 
প্রাথমিক স্তরে স্বধর্মীচরণ, অর্থাৎ শাস্ত্রনিদিষ্ট ধর্মীচারপালন, দ্বিতীয় স্তরে 
কৃষে কর্মার্পণ অর্থাৎ ফলান্ুসন্ধানশৃন্ত কর্মামুষ্ঠান, তৃতীয় স্তরে স্বধর্মত্যাগ 
অর্থাৎ ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য প্রভৃতির চিন্তা বর্জন করে শুধুমাত্র কৃষ্ণের প্রতি 
একনিষ্ঠতা,__-যা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতায় উপদেশ করেছিলেন “দর্বধর্মান্‌ 
পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।” শ্লোকে (১৮/৬৬) এবং চতুর্থস্তরে জ্ঞানমিশ্রা 
তক্তিকে জীবের সাধ্যসার বলে মত প্রকাশ করেছিলেন । (দ্রঃ চৈ. চ. 


ভক্তিসাধনার বিকাশধারা৷ ও মহাভাবসাধিকা শ্রীরাধা ১৩৯ 


॥ ২/৮/৫৪-৫৭ ॥)। এই চতুবিধ সাধনায় স্বধর্মীচরণ অপেক্ষা পরবর্তীঞ্চলির 
প্রতিটি যথাক্রমে পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সে হিসাবে এই চতুবিধ সাধ্যের মধ্যে 
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সর্বাপেক্ষা উতকর্ষজনক | ভাগবতের এক অংশে দেখি-_ 
ভক্তিবিহীন জ্ঞানকে সাধকের পরিশ্রম-সার বলে নিন্দা করে শ্রীব্রক্গা জ্ঞানের 
সঙ্গে ভক্তিসংযোগের উপদেশ দিয়েছেন ।" রায়রামানন্ব-কথিত জ্ঞানমিশ্রা 
ভক্তি অবশ্য ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞান অপেক্ষাও গৌরবস্চক,-_কেনন। ভক্তিমিশ্রিত 
জ্ঞানে জ্ঞানই মুখ্য, ভক্তি গৌণ; কিন্তু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে জ্ঞান গৌণ, ভক্তিই 
মুখ্য । কিন্তু শ্রীচৈতগ্তদেব চতুধিধ সাধ্যের সবকণটিকেই “এহো বাহ” বলে 
তাদের অসারতা প্রতিপাদন করেছেন । কেননা) এগুলির কোনছিস পাস 


ঢু ১১২৯ খ্বাস।হ 
অন্তরে ভক্তির উদয় হয় না ॥। ০০৮৮ 
০।শ।*শ্রা ভক্তির ক্ষেত্রেও জ্ঞানের সংস্পর্শ 


হেতু সেই জ্ঞানই সাধকের চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রাখে, ফলে সে চিত্তে ভক্তির 
বিকাশ ঘটে ন1। 

এই চতুবিধ সাধনাই হ'ল শাস্তভাবের সাধনা । শাস্ত্রের বিধিনির্দেশিত 
পথে ঈশ্বরের নানা অলৌকিক এশীগুণ ও মাহাত্মজ্ঞানযুক্ত এই শাস্তরসের 
সেবাবাসনায় ঈশ্বর সম্পর্কে সাধকের চিত্তে সম্ভ্রম-গৌরববোধ, ভয়-সঙ্কোচ, 
আপনার ক্ষুত্রতজ্ঞান প্রভৃতিই প্রবল হয়ে ওঠে এবং সে কারণে ইচ্ছামত 
ঈশ্বরসেবার বাসনা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে । শাস্তভাবের সাধনায় জীব ও ঈশ্বরের 
মধ্যে ভক্ত-ভগবান সম্পর্ক ব্যতীত অন্ত কোনপ্রকার সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ 
থাকে না। তাই শাস্তরসের সাধনায় ঈশ্বরের প্রতি জীবহৃদয়ে কোনপ্রকার 
স্সেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসাও গড়ে ওঠে না। শ্রীচৈতন্চরিতামুতে তাই 
বল! হয়েছে £ | 
“শীস্তের স্বভাব কৃষ্ণ মমতা-গন্ধহীন। 
পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥” (॥ ২/১৯/১৭৭ ॥ ) 
সাধনভক্তি প্রধানতঃ ছুটি ভাগে বিভক্ত_-এক, কৃত্যাকৃত্য সম্পর্কে শাস্ত্র নির্দে- 


৭. “শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদশ্য তে বিভো ক্িশ্তস্তি যে কেবলবোধলব্য়ে।” 
( ভা" ॥ ১০/১৪/৪ ॥ ) 
অর্থাৎ _ভক্তিবিহীন কেবল জ্ঞানের সাধনা ধারা করেন, তাদের কেব্ল ক্লেশমাত্রই 
লাভ হয়ে থাকে। 


১৪০ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


শিত বৈধী বা বিধিমাগাঁয় ভক্তি এবং ছুই, অন্তরের নির্দেশে চালিত মমত্ব- 
বোধধুক্ত রাগমার্গাঁয় ভক্তি । বৈষ্ণব দর্শনে রাগমার্গাঁয় ভক্তি আবার সম্বন্ধানুগা 
ও কামানুগা--এই ছুই পধায়ে বিভক্ত । গৌড়ীয় সাধনায় বৈধীভক্তিকে 
কোথাও প্রাধান্ত দেওয়া হয়নি, কেননা তা কেবলমাত্র শান্ত্রনির্দেশের অধীন 
বাহিক আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব । তাতে ভগবানের প্রতি মমত্ববোধযুক্ত প্রেমের 
উন্মেষ ঘটে না। শ্রান্তভক্তির সাধনা এরূপ অন্ুরাগহীন বৈধীভক্তির সাধনা । 
গৌড়ীয় সাধনায় তার স্থান একান্তই গৌণ এবং সে কারণেই ভক্তিবিবর্তনের 
করবিদ্তাসে তাকে রাঁখ। হয়েছে আদিতে বা সবনিষ্বে। ভক্তির অঙ্গ নয় 


7৮ পলি ডীয় 
বলে স্বধমাচন তি পরো চতুধিধ শাস্ুতক্তির কোন মর্ধাদাই গৌ ৰ 
1৯৭৭ 150 -৮২ ]॥ 


দর্শন কিংবা সাধনায় কার করা হয়নি । (দ্রঃ চৈ. চ. ॥ ২/২/৬ 

ভক্তিকে শাগ্ডিল্যন্ত্র বলেছেন__“সা মুখ্যেতরাপেক্ষিতত্বাৎ ৮ ( শাগ্ডিল্য- 
সুত্র ॥১০॥)। অর্থাৎ কর্ম, জ্ঞান, যোগ-_সমস্ত কিছুই ভক্তির অপেক্ষা রাখে 
আর সে কারণেই ভক্তি হল সর্বশ্রেষ্ঠ ।৮ এ থেকেই অর্থান্তরে এ সিদ্ধান্তও 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ভক্তি কারও অপেক্ষা রাখে না। যথার্থ ভক্তি তাই 
কেবলা, কেননা জ্ঞান-কর্মীদির সংযোগে ভক্তির গভীরত। বিনষ্ট হয়। এ 
কারণে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানশৃন্ত ভক্তি উৎকর্জনক | ভক্তি 
কেবলা ন। হলে গৌড়ীয় সাধনার ক্ষেত্রে তাকে কখনই বথার্থ ভক্তির মর্যাদ! 
দেওয়া হয় না। এই কেবলা-ভক্তির বিবর্তনেই সম্বন্ধান্ুগ প্রেমভক্তি ব৷ 
রাগভক্তির উদ্ভব ঘটে। বৈষ্ণব সাধনায় দাস্ত, সখ্য ও বাংসল্য-_এই 
তিনভাবের সাধন। সম্বন্ধানুগ রাগনার্গে প্রতিষ্ঠিত। এগুলি প্রেমভক্তির 
ক্রমবিবর্তনের ফল। সম্বন্ধান্ুগ রাগমার্গের প্রথমস্তরে দাস্তভক্তির সাধনায় 
ঈশ্বর ও জীবসাধকের মধ্যে প্রভু-ভূত্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে ঈশ্বরের প্রতি 
সাধকের সেবাবাসনায় ন্েহ-প্রীতি-মমত্ববোধেরও সুচনা ঘটে । কোন তত্ব- 


৮* স্মরণীয় 2 “কৃষ্তৃক্তি হম্ন অভিধেয়প্রধান । 
তক্তিহুথনিক্সীক্ষক কর্ম যোগ জ্ঞান ॥ 
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল। 
কৃষ্ণতক্তি বিনে তাহ! দিতে নারে বল।” 
(65, চ. 1 ১/২২/১৪-১৫ 1) 


ভক্তিসাধনার বিকাশধারা ও মহাভাবসাধিক! শ্রীরাধা ১৪১ 


জ্ঞান ব! কর্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা এ সাধনায় থাকে না। তাই সাধ্যবস্ত নির্ণয়- 
প্রসঙ্গে গ্রীচৈতচ্তদেবের কাছে রায়রামানন্দ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পরবর্তী তিনটি 
বিবর্তনের স্তরে যথাক্রমে জ্ঞানশন্তা! ভক্তি বা কেবলা ভক্তি, প্রেমভক্তি এবং 
দাস্যভক্তিকে সর্বসাধ্যসার বলে বর্ণনা করেন। মমত্ববোধ ও রাগভক্তির 
উন্মেষ ও বিকাশহেতু শ্রীচৈতন্যদেব “এহো হয়” বলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি 
অপেক্ষা এ তিনটির অধিকতর গৌরব বা! ক্রমোৎকর্ষের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন 
(দ্রঃ চৈ. চ.॥ ২/৮/৫৯-৬১ ॥)। দাস্যরতির অপর নাম--এীত” কারণ তা 
পাধিব স্থুলবস্ত্ব বিষয়ে প্রীতির বিনাশ ঘটিয়ে কেবল কৃষ্ণ বা ঈশ্বরের প্রতি 
প্রীতির স্চনা করে। তাহলেও এই গ্রীত বা দাস্য-ভক্তিরসে ঈশ্বর সম্বন্ধে 
অনিবার্ষভাবে একট৷ প্রবল সম্ত্র-গৌরববোধ সাধকের চিত্তে গডে ওঠায় 
আপনার সম্পর্কে সাধকের একান্ত দীনতাবোধ ঈশ্বরের প্রতি মমত্বময় প্রেমের 
সম্যক বিকাশক্ষেত্রে বিরাট বাধা হয়ে ঈাড়ায়। একারণেই শ্রীচৈতন্য- 
চরিতামৃতে কুষ্ণকে বলতে শুনি £ 
“এশ্বর্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত । 
এরশ্বর্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ 
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। 
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥৮ 
( চৈ. চ. ॥ ১/৪/১৬-১৭ ॥ ) 
তাই রায়রামানন্দের কাছে শ্রীচৈতন্তদেব “এহো হয়” বলে শ্রাস্তরস অপেক্ষা 
দাস্তরসের অধিকতর মধাদাকে স্বীকার করলেও আরও বিবতিত ও ঘনীভূত 
প্রেমস্বরূপের উন্মোচন-বাঁসনায় কৌতুহল প্রকাশ করে বালছিলেন “আগে 
কহ আর ।” - 
বৈষ্ঞব-সাধনায় দাস্যভাবের উধ্বস্তরের সাধনা হ'ল সখ্যভাবের সাধন! । 
সম্র-গৌরববোধের অবসানে ঈশ্বরের প্রতি মমত্বযুক্ত সমতাবোধ এ স্তরে মুখ্য 
হয়ে ওঠায় প্রেম সঙ্কুচিত হবার কোন সম্ভাবন। এখানে থাকে, না । সমতাবোধ- 
হেতু ঈশ্বর সম্পর্কে এুশীজ্ঞানের সম্পূর্ণ অবসান ঘটায় তার সম্পর্কে কেবল 
মাধূরযজ্ঞানের বিকাশে তার প্রতি নিঃসস্কোচ প্রীতিবৃদ্ধির প্রথম উৎস এই 
সখ্যভক্তির স্তরেই। শাস্তদাস্যাদি পঞ্চবিধ সাধনার মধ্যে সথ্যের স্থান 


১৪২ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


প্রেমভক্তি-বিবর্তনের ঠিক মধ্যস্তরে। কারণ শান্ত ও দাস্যরসের সাধনায় 
এশীজ্ঞানহেতৃ ঈশ্বরের প্রতি সম্ভম-গৌরববোধে প্রেমভক্তির ব্বতঃস্ফ,ত্ বিকাশ 
ঘটে না। এ ছ্টি স্তরে ঈশ্বরকে বড় এবং আপনাকে দীন-হীন জ্ঞান করায় 
ভক্ত হন ভগবানের অধীন। অপরদিকে সখ্য সাধনার পরবর্তা বাৎসল্য ও 
সর্বাপেক্ষা গভীর মধুর-রসাত্মবক সাধনার স্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের অধিকার- 
সীমা ক্রমবুদ্ধির ফলে ভগধবাঁনই হন ভক্তের অধীন । এই ছুটি ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের 
প্রতি ভক্তের মদীয়তাবোধ প্রবল হয়ে ওঠে । কিন্তু সখ্যভাবের সাধনায় ভক্ত 
ও ভগবান পরস্পর পরস্পরের অধীন । ফলে সখ্যসাধনায় প্রীতির সঙ্কোচ 
স্বটে না ঠিকই, কিন্তু অনুরাগের গভীরতাঁও তাতে স্থটি হতে পারে না। 
তাই সখ্যরসের সাধনা অপেক্ষা বাৎসল্যরসের সাধনা আরও বেশী গভীর । 
সখ্যের সমতা ও অন্তান্ত গুণাবলীর সঙ্গে এ স্তরে যুক্ত হয় ঈশ্বরকে সম্তান- 
জ্ঞানে, অসহায় স্লেহভাজনজ্ঞানে লালন-পালনের ভাব। সন্তানের প্রতি 
জননীর যে অসীম ন্েহ-অধিকার ও মমতাধিক্য, সন্তানের কল্যাণকামনায় 
একদিকে তাকে নিঃসঙ্কোচ শাসন-ভর্থসন, অপরদিকে তার অমঙ্গল-আশঙ্কায় 
গভীর উদ্বেগ ও ব্যাকুলচিন্ততা, আপনার সমস্ত নুখ-আহলাদ বিসর্জন দিয়ে 
আহার-নিদ্র। বিস্মৃত হয়ে সন্তানের মঙ্গলসাধনে উন্মুখ তৎপরতা -- সখ্যভাবের 
সাধনায় এ সকল থাকতে পারে না । তাই সখ্যভাবের সাধনা অপেক্ষা বাৎসল্য- 
রসের সাধনায় প্রেমভক্তির প্রগাটত। অনেক বেশী । 

তাহলেও, বাংসল্যরসের এরপ প্রগাঢ় স্্েহ-ভালবাসার সাঁধনাকেও বৈষ্ণব 
সাধনায় ঈশ্বরের প্রতি ভক্ত-সাধকের সবশ্রেষ্ঠ প্রেমতক্তির সাধনাহিসাবে গ্রহণ 
করা হয় নি । সাধ্যবস্তর নির্য়প্রসঙ্গে রাঁয়রামানন্দের্ মুখে সখ্য ও বাৎসল্য- 
প্রেমের কথ শুনে শ্রীচৈতন্তদেব জীবের সাধ্যহিলাবে এ ছু'টিকে উত্তম বলে 
স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু সবোত্তম বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই 
রামানন্দের কাছে আরো! গভীর ও ঘনীভূত প্রেমভক্তির কথা শোনার বাসনায় 
অনুরোধ করেছিলেন-_-“আগে কহ আর 9? কারণ, বাংসল্যপ্রেমের 
সাধনাতেও সক্কোচের বোধ থেকে সাধকের পুর্ণমুক্তি ঘটে না। সে সংস্কাচ 
দেহাভিমান | বাৎসল্যবোধ তথ পাল্য-পালক সম্পর্কের জ্ঞানই ঈশ্বরের 
প্রীতির জন্য দেহাভিমান বিসর্জনে বাধা দেয়। কিন্তু ভক্ত-সাধকের দেহও 


ভক্তিসাধনার বিকাশধার! ও মহাভাবসাঁধিকা শ্রীরাধ৷ ১৪৩ 


বীশ্বরের প্রীতিলাভের ক্ষেত্রে একট৷ বড় উপকরণ । অন্তান্ত সকল সন্কোচ বা 
অভিমান দূর করা সম্ভব হলেও বাংসল্যপ্রেমের সাধকের ক্ষেত্রে এই 
দেহাভিমানই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ অধিকার করার সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধক । 
বৈষ্ণব-সাধকের কাছে ঈশ্বরসেবা হ'ল পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, দেহ-মন আত্ম- 
পর অভিমান, লজ্জা-সক্কোচের বোধ, এমনকি আপনার প্রাণের প্রতি মায়া 
মমত্বের বোধ প্্স্ত দূর না হলে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ সম্ভব হয় না। কিন্তু 
পাল্য-পালক সম্পর্কজ্ঞানে পালক তার পাল্যের প্রীতিমানসে প্রাণ পর্যস্ত 
বিসর্জন দিতেও কুন্ঠিত হয় না, কিন্তু দেহগত অভিমান বিসর্জন দিতে পারে 
না। তাই বাৎসল্যপ্রেমাপেক্ষাও গভীরতর প্রেমের অনুসন্ধান প্রয়াসে 
শ্রীচৈতন্দেব বলেছিলেন__-“এহোত্তম আগে কহ আর ।” 

গৌড়ীয় ধর্মসাধনায় সেই সর্বোন্তম সাধ্যবস্তু হল কান্তাভাবের মধুর বা 
শৃঙ্গাররসের সাধনা । দাস্য, সথ্য ও বাংসল্য-_সম্বন্ধানুগ এই তিনভাবের 
সাধনায় সাধক দাস্ত, সখ্য প্রভৃতি সম্বর্ধের মর্যাদ। রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন বলে 
সম্বন্ধের অতিরিক্ত কোনরূপ সেবাবাসনা সাধকের থাকে না। কিন্তু মধুররসের 
সাধনায় ঈশ্বরকে পরম-কান্তজ্ঞানে সেবাবামনায় কোন প্রকার সম্পর্কের 
নির্দিষ্ট সীমাবন্ধন আর থাকে না। এমনকি দেহাভিমান পর্যন্ত সেখানে না 
থাকায় ঈশ্বরকে প্রীতিদানের উদ্দেশ্ঠে নিজাঙগদানেও সাধক সেখানে সম্পূর্ণ 
নিঃসঙ্কৃচিত। তবে এরূপ দেহদান আত্মসুখবাসন। চরিতার্থ করার জন্য নয়, 
ত কেবল কষ্ণপ্রীতির জন্য 1৯ ঈশ্বরের প্রীতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন, 


৯. ম্মরণীয় 8 দেহদীন প্রসঙ্গে চৈতন্যচবিতামবতে রাধার উক্তি : 
“মোর সুখ লেবনে, কুষেের সুখ সঙ্গমে 
অতএব দেহ দেও দান। (॥ ৩/২০/৫* |) 
এবং কেবলমাত্র কৃষেন্দ্িয় গ্রীতিবাসনায় উদ্বদ্ধ রাধার প্রেমন্বরূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে 
কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি ঃ 
প্য্যপি সখীর কৃষ্-সজমে নাহি মন। তথাপি রাধিকা যত্বে করায় সঙ্গম ॥ 
নান! ছলে কৃষে প্রেরি সঙ্গম করায় ।  আত্ম-কৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি স্থথ পায় ॥” 
(1 ২/৮/১৭১-৭২ 1) 


১৪৪ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


সম্পূর্ণ অকুষ্ঠিত চিত্তে ছিধাসক্কোচমুক্ত হয়ে সাধক তা সম্পন্ন করতে পারেন 
একমাত্র মধুররসের সাধনায় । কোন ধর্ম-অধর্ম, কৃত্য-অকৃত্যের বিধিনিষেধ 
এ স্তরে থাকে না বলে কক্চপ্রীতির জন্ত যাবতীয় ধর্মত্যাগেও তীরা কুষ্ঠিত 
হন না। এ স্তরে সাধক একমাত্র রাগময় অন্তরের দ্বারা চালিত হন বলে 
প্রেমের স্বতংক্ষু্ত ও পূর্ণ বিকাশ 'ঘটে। পঞ্চবিধ ভাবসাধনার পঞ্চবিধ 
গুণেরই সমাবেশ ঘটে মধুররসের সাধনায়। কবিরাজ গোস্বামী লেখেন ঃ 


“মধুর-রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়। 
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয় ॥ 
কাম্তভাবে নিজাঙগ পিয়া করেন সেবন । 
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ ॥ 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে । 
এক ছুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 
এই মৃত মধুরে সব ভাব-সমাহার । 
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥” 
( চৈ. চ. ॥ ২/১৯/১৮৯-১৯২ ॥ ) 


সর্ববিধ ভাব ও রসের সমাহারের ফলে মধুর বা শৃঙ্গীররসকে “ভক্তিরসরাট, 
আখ্য। দিয়ে গ্রীরপগোসন্বামী তার “ভক্তিরসামুতসিন্ধু' মহাগ্রন্থে শান্ত-দাস্তাদি 
রসবর্ণনাপ্রসঙ্গে মধুররসের আলোচনা সংক্ষেপে করা হয়েছে বলে আক্ষেপ 
প্রকাশ করে কেবল সেই মধুর ব! উজ্জ্বলরসকে অবলম্বন করেই তার অতুলনীয় 
অপার রহস্যকে তুলে ধরতে পৃথক 'উজ্জলনীলমণি, মহাগ্রন্থ রচনার 
পরিকল্পনার কথা গ্রন্থস্থচনাতেই ব্যক্ত করেছেন £ 


“মুখ্যরসেষু পুরা য» সংক্ষেপেণোদিতোহতিরহস্থাত্বাৎ। 
পৃথগেব ভক্তিরসরাট_. স বিস্তরেণোচ্যতে মধুরঃ ॥” 

( উ. নী. ॥ ১/২ ॥) 
এবং স্থববিশাল মহাকাবা 'উজ্জ্বলনীলমণি' সমাপ্ত করেও উপসংহারে মধুর- 
রসসমুদ্রের তটস্থিত হয়ে কেবল তার স্পর্শটুকুমাত্র তিনি লাভ করতে 
পেরেছেন বলে কবি যে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন (দ্রঃ উপসংহার / ১), 


ভক্তিসাধনার বিকাশধারা ও মহাভাবসাধিকা শ্রীরাধ৷। ১৪৫ 


তাতে মধুররসের ভূমাস্পর্শা অসীম মাধুর্য ও সর্বশ্রেষ্ঠত্বের নিঃশেষ প্রতিষ্ঠা 
ঘটেছে। শ্রীচৈতন্চরিতাম্ৃতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে তাই স্বীকৃত হয়েছে £ 

“তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি। 

সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥৮ (0 ১/8/৪০ ॥) 
শ্রীরায়রামানন্দের কাহে এই মধুররসকেই “সাধ্যাবধি সুুনিশ্চয়” বলে স্বীকার 
করে ( চৈ. চ. ॥ ২/৮/৭৩ ॥ ) সাধ্যতত্বের সবোত্তমতা সম্পাদন করেছিলেন 
প্রীচৈতন্তদেব । কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে অনেকেই কামজ্জানে মধুররসের 
সাধনাকে নিন্দাহ বলে গণ্য করে শান্ত, দাস্য প্রভৃতি অপর চারভাবের 
সাধনাকে উৎকর্ষজনক মনে করেন । “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে শ্রীরপ গোন্বামা 
তাই মধুররসের সাধনাক্ষেত্রে তাদের অনধিকারী বলে ভতসনা করেছেন ঃ 

“নিবৃত্তানুপযোগিত্বাদ্দুরহত্বাদয়ং রূসঃ 1” (॥৩/৫/২॥) 


তিন 


যে প্রেমরস গৌড়ীয় বৈষ্ব-সাধনার “সাধ্যাবধি স্থুনিশ্চয়' পরম-পুরুযার্থ, 
তার স্থায়িভাব হল চিত্তদ্রবতা | এই চিতুদ্রবণের ফলে মধুররসের ক্ষেত্রে 
আত্ম-পর ব! কাস্ত-কাস্ত। ভেদজ্ঞানের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। কাস্ত-কাস্তার 
প্রেমের সে অবস্থায় প্রেম কেবল এক বিলাসতন্ময়তা ছাড়া আর কিছু নয়। 
সমস্ত প্রকার সচেতনবোধ কিংবা! উপাধি তখন লুপ্ত হয়ে যায় । সে অবস্থায় 
ধর্ম-অবর্ম বোধ দূরের কথা,__কান্ত-কাস্তা বা পুরুষ-নারী বোধটুকু পর্যস্তও 
থাকে না। এই আত্মবিষ্থৃত তম্মযূতা কিন্তু মুক্তির অছৈতাম্ুভূতি নয়, কেনন! 
এই বিলাসতন্ময়তার পর আবার ভেদজ্ঞানের উদয় হয়। একে একপ্রকার 
অনির্বচনীয় অপরূপ আবন্বাদঘন রসসম্ভোগের অবস্থা বলা যেতে পারে। 
এই আসম্বাদতীব্র অনুভবেই কবি-কর্ণপুরের কৃষ্ণ রাধা-সন্বোধনে বলেন £ 
“প্রেয়াংস্তেহহং ত্বমপি চ মম প্রেয়সীতি প্রবাদ- 
স্বং মে প্রাণ অহমপি তবাম্মীতি হস্ত গ্রলাপঃ। 
ত্বং মে তে স্যামহমিতি চ যত্তচ্চ নো সাধু রাধে ! 
ব্যাহারে নৌ ন হি সমুচিতো৷ যুগ্মদন্মতপ্রয়োগঃ ॥, 
_ (অলঙ্কারকৌন্তত ॥ ৫/১১ ॥) 
বৈ. দ.--১০ 


১৪৬ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


[ “হে রাধে! - আমি তোমার প্রিয় এবং তুমি আমার প্রিয়া-_এরূপ 
উক্তি প্রবাদমাত্র। তুমি আমার প্রাণ, আমিও তোমার প্রাণ-__-এরূপ 
উক্তিও প্রলাপমাত্র । .তুমি আমার এবং আমি তোমার এরূপ যে 
বাক্য--৩া সাধু নয়। 'তুমি-আমি'-__এরূপ শব্দ প্রয়োগই আমাদের 
কথাপ্রসঙ্গে মোটেই সমীচীন নয়।৮] 

এ এক বিমূর্ত মানসিক অবস্থা । গভীর অনির্চনীয় প্রেমের বাহু- 
চেতনাহীন তন্ময় অনুভূতিতে পুরুষ-নারী বোধহীনতার কথা স্মরণ করে 
সখিদের কাছে শ্রীরাধাকেও বলতে শুনি কবি-কর্ণপুরের নাটকে £ 

“সখি, ন স রমণ নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে | 
প্রেমরসেনোভরমণ ইব মদন নিম্পিপেষ বলাঁৎ ৮ 
( চৈতম্তচন্দ্রোদয় ॥ ৭/১৫ ॥ ) 
[ «সখি, সে রমণ আমি রমণী--এরূপ ভেদবুদ্ধি আমাদের ছিল না, 
কারণ মদন বলপুর্বক আমাদের উভয়ের চিত্ত হরণ করেছিল ।” ] 
সমস্ত প্রকার আত্মন্থখবাসনামুক্ত প্রেমের উদ্ভবে উভয়নিষ্ঠ চিত্তুদ্রবণের 
ফলেই এই অনুভূতির উন্মেষ ঘটে, যা লৌকিক জগতে একান্তই ছুর্লভ। এই 
অনুভূতির উপরই বৈষ্ণব দর্শনের প্রেমবিলাসবিব্ততত্ব প্রতিষ্ঠিত । যেখানে 
প্রেমের বিবর্তনে একমাত্র প্রেমই দেহ-মন-হাদয়ের বিলাস, অন্ত কোন চিন্তা, 
জীন বা বোধ বিন্দুমাত্র থাকে না. বৈঞুব দর্শনে তাইই প্রেমবিলাসবিবর্ত। 
এই বিলাস-তন্ময়তার মধ্যেই প্রেমের সর্বগ্রাসী রসরাজ-রূপটি উজ্জ্বল হয়ে 
ওঠে। সাধ্বস্তুর আলোচনাকাঁলে শ্রীরায়রামানন্দ তাই জীবসাধকের 
পরম্তম সাধ্য হিসাবে কাস্তাপ্রেমের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, স্বকৃত গীতের 
মাধ্যমে তার চরম গভীরতা বিলা'সমাত্রৈকতন্ময়তা তথা প্রেমবিলাসবিবর্ত 
স্বরূপের কথাও শুনিয়েছিলেন গ্রাচৈতম্যকে £ 
“পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। 
অন্ুদিন বাল অবধি না গেল ॥ 
না সো রমণ ন হাম রমণী । 
ছু মন মনোভব পেষল জানি ॥*৮ ইত্যাদি । 
( চৈ. চ. ॥ মধালীল। / ৮ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ॥ ) 


ভক্তিসাধনার বিকাশধার। ও মহা'ভাবসাধিক৷ শ্রীরাধা ১৪৭ 


লৌকিক জগতের পুরুষ-নারীর প্রেমের সঙ্গে এরূপ প্রেমের কোনপ্রকার 
তুলনা চলে না। কারণ, লৌকিক জগতের প্রেম আত্মন্থখের বাসনায় পুর্ণ 
এবং মিলনপ্রত্যাশী । জগতের অন্তান্ত ধর্মাদর্শের মধুর-রসাত্মক প্রেমসাধনার 
প্রেমের মধ্যেও প্রেমবিলাসবিবর্তম্বরূপ এরূপ বৈষ্ণবীয় প্রেমাদর্শের কোন 
সাদৃশ্য মেলে না। কেননা, আর সকল ধর্মসাধনাই সাধনার পরিণতিতে 
সাধ্য হিসাবে ভক্ত-ভগবানের মিলনপ্রত্যাশী. অর্থাৎ ভক্তের মোক্ষলাভকেই 
সবক্ষেত্রে পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করা হয়েছে। সাধন-পরিণামে অবিনশ্বর আত্মার 
এমন এক লোকে উত্তরণ সে সব ক্ষেত্রে সাধকের কাম্য, যেখানে ছ:খ-জরা- 
গ্লানি-মৃত্যু কিছু নেই। স্পষ্টতই মে সকল সাধনা সকাম বা সোপাঁধিক 
অর্থাৎ নিরুপাধি নয়। গৌড়ীয় সাধনাব্যতীত মধুর-রসসাধনার অন্যান্য 
দৃষ্টান্ত হিসাবে শ্রীষ্তীয় মিষ্টিক সাধনা, স্মফা-সাধনা, আড়বার সাধকসম্প্রদায়ের 
সাধনা, সহজিয়া বৌদ্ধসাধন! প্রভৃতির কথা শুনে থাকি । বাইবেলে বণিত 
রাজ! সলোমনের প্রার্থনা তার মধুর-রসসাধনার দৃষ্টান্ত হিসাবে সমগ্র বিশ্বে 
বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষঠিত। সে প্রার্থনায় তার কাস্তাভাবের প্রেমসাধনার 
পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু সে প্রেম কেবলমাত্র সাধনগণ্ডির মধ্যেই 
আবদ্ধ, বৈষ্ঞবের প্রেমের মত ভাইই সাধ্য বা পরম পুরুষার্থ হয়ে ওঠেনি। 
তার প্রার্থনাসঙ্গীতের প্রথমেই শোনা যায় সম্ভোগ-বাসনার কথা £ 
60) 009 5০০, 0010 00155 10)2 160 0102 105525 01 ৮০827 
0709060 (700105 01016 / 1715 9025 ০6 9০91012010১ 1/2 ) 
এবং সুদীর্ঘ বিরহগীতির শেষেও স্লোমনের কগ্ে চিরস্থায়ী মিলনেরই প্রার্থনা 
শুনি__যা ঈশ্বরে সাধুজ্যমুক্তিরই স্পষ্ট ইজিত দেয় £ 
6960 006 25 2. 5591 10101) 50121 17621 
85 ৪. 9881] 010010 ০0111 2? টড (10, 8/6) 
রীষ্টীয় সাধিকাশ্রেষ্ঠা সেন্ট, তেরিজার প্রার্থনাও অনুরূপ মুক্তিভাবনাকেই 
বহন করে £ 
£015956১111)22 0 02102 072 00 710059215, 
[09101705005 5012] (05 01106 ১ --৮ ইত্যাদি । 
মধুররসের সাধনায় এরূপ .সোপাধিক যুক্তিচিন্তার ফলে পরিণতিতে 





১৪৮ বৈঞ্ব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


ঈশ্বরের প্রতি প্রেমবোধ, গভীর ব্যাকুলতা ও বিরহাতির অবসান ঘটেছে। 
অদ্বৈতবাদী বেদান্তদর্শনের মত খ্বীষ্তীয় দর্শনও স্পষ্টভাষায় প্রচার করেছে 
তার সাধনলক্ষ্য সাধ্যের কথ 2 
50০00 01152101018 10) 300. 19 006 615 2190. 0: 10091) 3 
06115, 32080521081) ভা35 01659060101 0106 ৮€ 
7110056 06 €701051176 ক০৭ 212] 0617)8 210109520 05 
[7110৮ (10015 12505 £151010 ত*101950 0, 89) 
অপরদিকে, স্ুৃফী-পাধনাদর্শের ক্ষেত্রেও প্রাচীনতম সাঁধিক! রাবিয়৷ 
(শ্বী;ঃ ৭১৭-৮৬১ ) থেকে হল্লাজ-কালাবজি-আত্তার-সাদী-জলালুদ্দীন রূমী- 
হাফিজ-জামী প্রভৃতি পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যস্ত বনু সুফী কবি-সাধকের কাব্যে, 
সাধনায় মধুররসাত্মক প্রেমসাঁধনার দৃষ্টাত্ত প্রতিচিত হলেও সে সাধনার 
পরিণতিতে তারা সকলেই উপনীত হয়েছেন ঈশ্বরে সাযুজ্যমুক্তি “ফণা-ওয়া- 
বাকা' ( চা৪09-৪-5909 ) তত্বেযার অর্থব্যাখ্যায় ত্ফী তত্ববিদ্‌ 
লিখেছেন £ 
*0710101) ভ10) (090. 176975১ 211)11)117810101 0 02 521 
1] (300. (98109) লা] 50051562002 110 [7177 (99098). 4৯ 
0015 5956 91] 01501706107, 06 0521% 03090 2190 10918, 
83০10602020. 10৮21,৯০ 9005106 8100 5650061 01521019621. 
(9029) 2170 ৬০21)5. 2 [010 0009 01008010015, 
০71৮] / 0. 156) 
ভারতের আড়বার সাধকসম্প্রদায়ও এরূপ সাধুজ্য মুক্তিতেই তাদের 
মধুররসাত্মক ঈশ্বর-প্রেমসাধনার পরিসমাপ্তি টেনেছেন। আড়বারসাধিকা- 
শ্রেষ্ঠা আগাল বা! গোদার এতিহাসিক জীবনচরিত রাজ! কৃষ্ণদেব রায়-রচিত 
'আমুক্তমাল্যদ' সেই সত্যকেই উজ্জল করে। মীরাবাঈ-এর কৃষ্ণকাস্তাভাবের 
সাধনারও আমরা পরিণতি দেখি কৃষ্ণসাযুজ্যমুক্তিতেই। 
রাগময় সহজিয়া বৌদ্ধসাধনার ক্ষেত্রেও আমর! খুব একট ভিন্ন সিদ্ধান্তে 


.. পপ সস পাসপিপাপসপসপসপ শি ০৯ শা শা 


১*, স্যফী-সাধনায় ঈশ্বর প্রেমিকা (“মাশুক” ) এবং জীবসাধক গ্রেমিক 
( "আমেক'? )। 


ভক্তিসাধনার বিকাশধারা ও মহাভাবসাধিকা শ্রীরাধা ১৪৯ 


পৌছতে পারি না। তার যদিও “সহজ” প্রেম ও ভক্তির পথকেই সাধনার 
পথ বলে মনে করেন এবং বৈধী আচারমার্গের বিরোধিতা করে বলেন £ 
“কিন্তে। তন্তে কিস্তো মন্তে কিস্তো রে ঝাণ বখানে ?” 

( চর্ধাগীতিপদাবলী ॥ ৩৪ ॥) 
অর্থাৎ 'দাধনক্ষেত্রে তন্ত্র, মন্ত্র কিংবা ধ্যানের ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন ? তথাপি 
চেতনার যে বিশুদ্ধ স্বরূপ তথা! সহজ অবস্থায় উণ্তরণ তাদের সাধনলক্ষা, 
তা কিন্তু নির্বাণ অর্থাৎ অদ্বৈত মুক্তিই। তাদের অন্যতম শাস্তগ্রন্থ হেবজ্ঞ 
তন্ত্রের মতে £ 

“তস্মাৎ সহজং জগৎ সবং সহজং স্বরূপমুচাতে । 
ব্বরূপমেব নিবাণং বিশুদ্ধাকার চেতসঃ ॥ (॥ ২/২/৪৪ ॥) 


[ “জগৎ এবং জগতের সকল কিছুই সহজস্বর্ূপ বিশিষ্ট, চেতনার 
বিশুদ্ধ স্বরূপই হ'ল নির্বাণ |” ] 
সহজিয়া বৌদ্ধসাধনা যদিও আত্মার সাধনা এবং তাদের সাধন ও সাধ্য 
ছুইই 'সহজ'-তত্বে প্রতিষিত, কিন্তু সে সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করলে পাই-_ 
ব্ক্তি-আত্মাকে উপলব্ধি করে পরম-আত্মায় বিলীন হয়ে মহান্খপ্রাপ্তি, 
অর্থাং সহজ কথায়-__আত্মোপলন্ধির সাধনায় পরমাত্মা-সাযুজ্যই এদের 
'সহজ'-সাধ্যসাধনের মূলকথা । দৃষ্টান্ত হিসাবে চধার পদকে অবলম্বন করা 
যায়, সেখানে সাধকের উক্তি : 
“যোইনি তই বিণু খনহি' ন জীবমি । 
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি ॥৮ ( চর্ধাণ ॥ ৪ ॥) 


এখানে যোগিনী হলেন শুন্যতা বা পরমাত্বা-ধীকে চুম্বন করে এবং ধার সঙ্গে 
মিলিত হয়ে সাধক কমলরস অর্থাৎ অদ্য় মিলনজনিত মহাস্খ লাভ করেন। 
সাধনলক্ষ্যে এরা কখনো “সমরস+ কিংবা 'প্রজ্জ্োপায়সিদ্ধি'র কথা বলেন, লে. 
সকলও মোক্ষ বা নিবাণেরই বিকল্প শব্ধমালামাত্র ।৯১ 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধক এ ক্ষেত্রে সালোক্য-সামীপ্যাদি কোন প্রকার 
মুক্তিকেই সাধনলক্ষ্য জ্ঞান করেননি, বরং মুক্তিবাঁসনাকে 'কৈতবপ্রধান' বা 


আসর 


১১. দ্রঃ ২০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত পাদটাক /৪ 


১৫০ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


সর্বাপেক্ষা! নিকৃষ্ট, অথবা নরকসম কিংবা পিশাচী জ্ঞানে তীব্র নিন্না-ভতসনাই 
করেছেন।৯২ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে শুনি £ 
“সালোক্যসার্টি সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্মপ্যুত। 
দীয়মানং ন গুহুস্তি বিনা! মৎসেবনং জনাঁঃ॥৮ ( ভা” ॥ ৩/২৯/১৩ ॥ ) 
[ প্ষারা ভক্তিপরায়ণ, আমি তাদের সালোক্য, সাষ্টি? সামীপ্য, সারপ্য 
এবং সাধূজ্য--এই পঞ্চবিধ মুক্তি দিলেও তারা আমার সেব। ভিন্ন 
আর কিছুই গ্রহণ করেন না।৮ ] 
গৌড়ীয় সাধক এইরূপ ভক্তসেবক | ভক্তি বা প্রেম এদের কাছে সাধনের 
সঙ্গে মুখ্য প্রয়োজনতত্ব বা সাধ্যও। মুক্তি বা আত্মারামত প্রেমবিরোধী 
বলেই তা এদের কাছে সম্পূর্ণ অগ্রাহা হয়েছে । শ্রীসনাতন গোস্বামীর উক্তি 
স্মর্ণীয় £ | 
“অবান্তর ফলং ভক্তেরেব মোক্ষাদি য্যপি। 
তথাপি নাতআ্বীরামত্বং গ্রাহ্যং প্রেম বিরোধি-যৎ ॥” 

( বৃহন্াগবতামুতম্‌ ॥ ২/২/২০১ ॥ ) 
তাই এদের একমাত্র কাম্য সম্পূর্ণ নিরুপাধি অকৈতব নির্মল প্রেমভক্তি। 
কেনন। তারা জানেন £ 

“শ্ীয়তেইমলয়। ভক্ত হরিরন্যাদ্িড়ম্বনম্‌ ॥৮ ( ভা” ॥ ৭/৭/৫২ ॥ ) 
বৈষ্ণব সাধনায় শান্ত থেকে মধুরের পরিণতি অধিরূঢ মহাভাবের শেষ স্তর 
পর্বস্ত স্তুবিস্তত ভক্তির প্রথম ও একমাত্র শর্তটিই হ'ল-_তা “সবোপাধিবিনি- 
মুক্তি' এবং ভা কেবলমাত্র কষ্ণগ্রীতিবাসনায় উদ্ধ,দ্ধ ও নির্মল ! (দ্রঃ ভ'র.সি. 
॥ ১/১/১২-উদ্ধৃত নারদপঞ্যরাত্র শ্লোক ॥ ) | কবি-কর্ণপুর লিখেছেন £ 
“নিরুপাধি প্রেম কথঞ্চিদপুযুপাধিং ন সহতে ॥ 

( চৈতন্তচন্দ্োদয় ॥ ৭/১৭ ॥ ) 
অর্থাৎ নিরুপাধি প্রেম কোনপ্রকার উপাধিই সহ্য করে না। তাই প্রেমের 
ক্ষেত্রে ভর্তা-ভাধাবুদ্ধির উদয় সত্বেও জীবনের অস্তিত্ব থাকার জন্য তার 
নাটকের নায়িকা রাধার কে পরম বিস্ময়ের স্থুর উচ্চারিত হতে শুনি £ 


শি শিপ আপাািশি শাশিশপিরসজজপা ১ 77 শন 


১২, দ্রঃ চৈ. চ. | ১/১/৫১ ও ২/৯/২৪০.॥ এবং ভ, র. মি ॥ ১/২/২২ ॥ 


ভক্তিসাধনার বিকাঁশধারা ও মহাভাবসাধিকা শ্রীরাধা ১৫১ 


“অহং কাস্তা কান্তস্বমিতি ন তদানীং মতিরভূ- 
স্মনোবৃত্তিলুর্ত। ত্মহমিতি নৌ ধীরপি হতা। 
ভবান্‌ ভর্তা ভার্ধাহমিতি ষদিদানীং ব্যবসিতি- 
স্তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্রং কিমপরম্‌ ॥৮ (॥ ৭/১৫ ॥) 
[ “আমি কান্তা, তুমি কাস্ত--এরপ বুদ্ধি তখন ছিল না। মনোবৃত্তিই 
লুপ্ত হওয়ায় তুমি ও আমি-_এরপ বুদ্ধিও বিনষ্ট হয়েছিল । এখন 
তুমি ভর্তা, আমি ভাধা--এরূপ জ্ঞানের যে উদয় হয়েছে, তথাপি 
আমার প্রাণ অবশিষ্ট রয়েছে --এ অপেক্ষা বিচিত্র আর কী আছে 1] 
এই প্রেমান্ুভৃতিই বেষ্ণবীয় মধুর-রসসাধনার পরম বৈশিষ্ট্য | 
প্রেমানুভূতির ক্ষেত্রে এরূপ বিলাসমাত্রক তন্ময়তা গড়ে ওঠে একমাত্র 
মহাভাবাত্মক প্রেমের আদর্শে। সমগ্র বিশ্বের ভক্তিসাধনার ইতিহাসে এই 
মহাভাবের অধিকারিণী হলেন একমাত্র শ্রীরাধা। শ্রীচৈতন্যের সাধনায় যে সে 
মহাভাবের পুর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে, পূর্বেই জানানো হয়েছে_-ত। শ্রীরাধার 
ভাবকান্তি গ্রহণ করে অবতীর্ণ হওয়ার কারণেই । প্রেমের আদিস্তর রতি 
থেকে মহাভাব-অব্ধি বিবর্তনের মেট নটি স্তারের উল্লেখ মেলে চৈতন্যচরিতা- 
মুতে--রতি, প্রেম, সেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মুহাভাব | (দ্রঃ 
॥ ২/১৯/১৫১-৫২ ॥)। বিবর্তনের প্রতিটি স্তরে রাগের তীব্রতা পুধাপেক্ষা 
ক্রমেই বৃদ্ধি পায় । রাগময় প্রেমের এই ক্রম-ধনীভবনের বূপটি কবিরাজ, 
গোস্বামী একটি স্ন্দর উপমার সাহায্যে বর্ণনা করেছেন ঃ 
“যেছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার । 
শর্করা-সিতা-মিশ্রি উত্তম মিশ্রি আর 1৮ ( চৈ. চ. ॥ ২/১৯/১৫৩।) 
অর্থাৎ ইক্ষুবীজ যেমন ব্রমপরিণতিতে ইক্ষুরস এবং ইক্ষুরস ভ্রমপরিণতির 
ফলে উত্তরোত্তর গাঢ় হয়ে গুড়, খণ্ড, সার, শর্করা, চিনি, সাধারণ মিশ্রি এবং 
সর্বশেষে পরিশুদ্ধ উত্তম মিশ্রিতে ঘনীভূত হয়, তেমনি প্রাথমিক স্তরের রতিও 
ক্রমপরিণতির ফলে উত্তরোত্তর ঘনীভূত হয়ে নেহ, মান, প্রণয় ইত্যাদি বিভিন্ন 
বিবর্তনের স্তর অতিক্রম করে সর্বশেষ স্তরে বিশুদ্ধ উজ্জল মহাভাবে পরিণতি 
লাভ করে। 
একেবারে প্রাথমিক স্তরে রতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা 


১৫২ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


নিরস্তর উষ্ণস্বভাঁবা হলেও প্রবলতর আনন্দরূপিণী এবং উষ্ণতা! প্রকাশ করলেও 
তা “নুধাংশুকোটেরপি স্বাদী”, অর্থাৎ কোটি চন্দ্রের মাধুর্য অপেক্ষাও মধুরত্যাদে 
পরিপূর্ণ (দ্রঃ ভ. র, সি. ॥ ১/৩/৬১॥)। রতির এরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্যই 
কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় প্রেমে বিষজ্বালা ও অমৃত-আন্বাদের যুগপৎ 
সহাবস্থান £ | 
“বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, 
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥ 
সেই প্রেমার আম্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চৰ্ণ, 
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন। 
সেই প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, »* 
বিষামূতে একত্র মিলন ॥৮ ( চৈ, চ. ॥ ২/২/৪৪-৪৫ ॥) 
এই অদ্ভুত চরিত্র প্রেমই ক্রমবিবর্তনের ধারায় স্নেহ-মান-প্রণয়ের স্তর 
অতিক্রম করে রাগের পায়ে এমন উৎকর্ষ লাভ করে যে, অত্যধিক ছুঃখ- 
জ্বালা-বেদনাও রাগের মাধূর্ষে সুখ বলে মনে হয় ।৯৩ রাগ পরিণত অবস্থায় 
অধিকতর উৎকর্লাভের ফলে স্বয়ং নৃতন নৃত্তন বৈচিত্র্যধারণে যখন হৃদয়ে 
অনুভূত প্রিয়কে নিত্যনৃতন মাধুর্যে মণ্ডিত করে প্রেম-ব্যাকুলতাকে অসীম 
করে তোলে, তখন তা অনুরাগ £ 
“সদানুভূতমপি যঃ কুর্ধান্নবনবং প্রিয়ম্‌ । 
রাগে ভবন্নবনবঃ সোইন্ুরাগ ইতীর্ধতে ॥ ( উ. নী. ॥ স্থারি/১৪৬ ॥) 
এই অন্ুরাগেরই পরিপরক অবস্থ। ভাব, যা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বর্ণনায় শুদ্ধনত- 
বিশেষ, প্রেমরূপ সুর্যের কিরণতুল্য এবং র৮প দ্বার। চিত্তের মস্থণতা- 
সম্পাদক ।১৪ মধুররসের সকল সাধকের পক্ষে এই ভাবের অধিকার সুলভ 
নয়, এমনকি কৃষ্ণমহিষী বা কষ্ের বৈধী স্ত্রীগণের পক্ষেও অতি ছুর্লভ। তা 
একমাত্র ব্রজগোগীগণের সম্পত্তি । কৃষ্ণমহিষীগণ তাদের স্বকীয়! প্রেমসাধনায় 


১৩, “ছুংখমপ্যধিকং চিত্তে স্থখত্বেনৈব ব্যজ্যতে | 

যতস্ত প্রণয়োৎকর্ধাৎ স রাগ ইতি কীত্যতে ॥৮ ( উ. নী. ॥ স্থাকি, / ১২৬ ॥) 
১৪ “শুদ্বসত্ববিশেষাত্মা প্রেমস্থ্যাংশু সাম্যভাকৃ। 

রুচিভিশ্চিতমা হ্ুণ্যকদ্ূসৌ ভাব উচ্যতে ॥ (ভ. র. সি ॥ ১/৩/১1) 


ভক্তিসাধনার বিকাশধারা ও মহাভাবসাধিক! শ্রীরাধা ১৫৩ 


যে আর্ধধর্ম কিংবা কুলধর্ম বিসর্জন দিতে কুষ্ঠিতা হন, পরকীয়া! ব্রজগোগীগণ 
কৃষ্ণের সেবাবাসনায় সে সকল অনায়াসে ত্যাগ করে কলঙ্কের ছুধহ ভার গ্রহণ 
করতেও এতটুকু ছিধাবোধ করেন না। তারা তাদের প্রেমসাধনার ক্ষেত্রে 
প্রেমের বিকাশঘন এমন এক অবস্থায় উপনীত হন,__উজ্জ্রঙলগনীলমণিতে যাকে 
বলা হয়েছে “্বসংবেদ্দশা” ( দ্রঃ স্থায়ি/১৫৪ ), যা একমাত্র কৃষ্ণসেবা ব্যতীত 
অন্য সমস্ত বাসনা, লজ্জা-ভয়-কুল-শীল-মাঁন প্রভৃতি সমস্ত প্রকার চিন্তা ও 
তজ্জনিত সঙ্কোচবোধের অবসান ঘটায়, সে অবস্থাই হ'ল ভাব। মধুররসাত্মক 
প্রেমের সর্বাধিক ঘনীভূত রূপের প্রকাঁশ তাই একমাত্র ব্রজগোগীগণের মধ্যে । 
এ কারণেই ভাগবতের দৃষ্টান্তে উদ্ধবের স্যায় সবত্যাগী খধিকেও একাস্ত 
দীনভাবে ব্রজগোপীদের চরণবন্দন! করতে দেখি । (দ্রঃ ১০/৪৭/৬৩ ) 
ব্রজগোগীগণের মধ্যে আবার প্রেমের গভীরতায় শ্রীরাঁধা ও চক্দ্রাবলীই 
সর্বরকমে শ্রেষ্ঠা। কিন্তু এই সিদ্ধাস্তেই প্রেমের বিবর্তন সর্বোচ্চ রূপ পায় 
নি; প্রেমের সেই সবোচ্চ সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ ভাবেরও ঘনীভূত পরিণতি মহাভাব- 
দশায় যে স্তরে উত্তরণ ঘটেছে একমাত্র শ্রারাধার, চন্দ্রাবলীর অধিকার 
সেক্ষেত্রে ভাব-সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। তাই প্রেমরসের সাধিকা হিসাবে 
রাধা ও চন্দ্রাবলীর তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে শ্রারূপ গোস্বামী 
লিখেছিলেন £ | 
“তযোরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিক1 সর্থাধিকা। 
মহাভাবন্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥৮ ( উ. নী্রীরাধাপ্রকরণ/৩। ) 
রূঢ় এবং অধিরূঢ় ছু'টি স্তরে বিভক্ত মহাভাবের শ্রেষ্ঠ রূপ হ'ল অধির্ঢ়। 
অধিরূঢের ছু'টি রূপ,_-সম্তোগকালে “মদন” এবং বিরহাবস্থায় “মোহন? | 
বল! বাহুল্য, এ ছু'য়েরও বিকাশ একমাত্র রাঁধারই অতুলনীয় প্রেমে । উজ্ভ্রল- 
নীলমণিতে মাদনকে বলা হয়েছে 'র্বভাবোদগমোল্লামী”- যা প্রেমোম্নাদিনী 
রাধার নিত্যকালের আচরণে পরিস্ফুট । আর মোহনের বিশিষ্ট অনুভব 
দিব্যোম্নাদ প্রভৃতি দশার মধ্যে । বিরহবৈবশ্যাহেতু এই মোহনদশাতেই 
প্রেমের ভাবসমূহ স্থদ্ধীপ্ত অর্থাৎ সবাধিক বিকশিত হয়।১* তাই রাধার 


১৩. “মোদনোহয়ং প্রবিশ্লেষ দশায়াং মোহনো৷ ভবে । 
যম্মিন বিরহবৈবশ্তাৎ ুচ্দীপ্ত এব সাত্বিকাঃ॥ ( উ. নী. ॥ স্থায়ি, / ১৭৯ ॥) 


১৫৪ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রললোকে 


ক্ষেত্রে দেখ! যায় গভীর বিরহদহনের মধ্যেই একদিকে তার সধোচ্চ প্রেম- 
গৌরবের প্রতিষ্ঠা, অপরদিকে কৃষ্ণমাধূর্বরসের গভীরতম আস্বাদের আনন্দলাভ। 
মোহন-দশায় সচেতনবোধবিলুপ্ত যে প্রেমবৈবশ্য, দিব্যোম্মাদ তারই ফল। 
এই দিব্যোন্মাদ অবস্থার প্রেমাদর্শ ই গৌড়ীয় প্রেমসাধনা-বিবর্তনের শেষ কথ!। 
এই অবস্থায়ই অন্তর-জগতে মিলন ও বিরহের তীব্র আন্বাদময় প্রেমান্ৃভৃতি 
সাধকের আত্মবিস্মৃত হাদয়কে বিভোর করে রাখে ৷ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন- 
লীলায় শেষ বারে! বছরের সাধনায় সেই একাস্ত কৃষ্ণবিভোরতাই ছিল তার 
একমাত্র পরিচয়, যার মাধ্যমে প্রত্যক্ষদর্শী অগণিত মানুষ আস্বাদ পেয়েছিলেন 
শ্রীরাধার অসীম প্রেমগভীরতার অনমুকরণীয় পরমাশ্চ্য স্বরূপটির। সে 
অবস্থায় শ্রীচৈতন্থদেবের £ 
“আত্মন্ফ,তি নাহি রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ॥ 
কভু ভাবে মগ্ন কভু অদ্ধবাহ্যস্ফংতি । 
কভু বাহ্যন্ফ,তি তিন রীতে প্রভুর স্থিতি ॥৮ ( চৈ-্চ ॥ ৩/১৫/৩-৪ ॥) 
চৈতন্যপরবর্তাঁ বৈষ্বসাহিত্যে রাধার কৃষ্ণপ্রেমের যে অনন্ত বৈচিত্র্য ও মাধূর্য 
উচ্ছুসিত হয়ে উঠেছিল, তাঁর পিছনে রাধাভাবাশ্রয়ী দিব্যোন্মাদনায় বিভোর 
মহাভাবের মূর্ত সাধক শ্রীচৈতন্যদেবই ছিলেন প্রধান উৎস। কবিরাজ 
গোস্বামী লিখেছেন £ 
“দুর্গমে কৃষ্ণভাবান্ধৌ নিমগ্নোমগ্র-চেতসা | 
গৌরেণ হরিণা প্রেম-মখাদা ভূবি দশিতা! |” (এ ॥ ৩/১৫/১ ॥ ) 
[ রহস্যময় কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন ও ভসমান-চিন্ত গৌরহরি অর্থাৎ 
শ্রীচৈতন্যের সাধনার দ্বারাই পুথিবীতে প্রেমের চরম-সীমা প্রদশিত 
হয়েছে ।? | 
বাস্তবিক, সমগ্র পুথিবীর অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে গ্রাচৈতন্যের সাধনা 
অপেক্ষা ভগবংসাপনার বড় আদর্শ আর নেই । 


চার 


বৈষ্ণব ভক্তিসাধনার সবশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহাভাবন্বরূপিণী স্্রীরাধার প্রেম । 
তাই কেবল সাধনার ক্ষেত্রেই নয়, বৈষ্ণব সাহিত্য, দর্শন--সব কিছুরই, 
গৌরবান্িত বিকাশক্ষেত্রে অনিবার্ধ কেন্দ্রমূল হয়ে উঠেছেন রাধা । গৌড়ীয় 
দর্শনসিদ্ধান্তে রাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনী, সম্থিৎ ও হলাদিনী--এই তিন 
সন্তায় বিভক্ত অন্তরঙ্গ শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠা যে হলাদিনী, তারই মুত্তিমতী রূপ ।' 
হলাদিনীকে তাই সেখানে বলা হয়েছে মহাশক্তি -_-“হলাদিনী ঘা মহাশক্তিঃ 
সর্বশক্তিবরীয়সী 1” ( উ. নী. ॥ শ্রীরাধাপ্রকরণ/৬ ॥ )। এই মহাঁশক্তি দ্বারাই 
কুষ্ণ স্বয়ং আনন্দ আস্বাদ করেন এবং জীবকেও করান । সুতরাং হলাদিনী- 
বিগ্রহ রাধাই কৃষ্ণের আনন্দরসাম্বাদের একমাত্র উৎস। কৃষ্ণকে লীলারসের 
অমৃতময় আস্বাদদানের উদ্দেশ্টেই বৈষ্ণব দর্শন কস্তরী ও তার গন্ধ, আগ্চন ও 
তার উত্তাপ প্রভৃতির মতই রাধাকৃষ্ণ-অদ্ধয়তনুর বিচ্ছেদন্যগ্টিকারী। (দ্রঃ 
চৈ, চ, ॥ ১/৪/৮৪-৮৫ ॥)1| কেননা, বিচ্ছিন্নত! বা বিপ্রলভ্তজনিত নিত্য 
সজীব আকাক্ষার ক্রমবৃদ্ধিতেই প্রেমরসের ভাগারটি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে । 
মহাভাবের সাঁধিক। রাধার ক্ষেত্রেও সবাত্মক বিরহের গভীরতাতেই তার সব- 
প্রকার স্বার্থগন্ধ ও কামকলুষশূন্ঠ বিশুদ্ধ প্রেমস্বরূপটি পুর্ণস্ফুট হয়ে উঠেছে। 
প্রেমের এরূপ বিকাশের জন্যই বৈষ্ণবসাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে 
সমস্ত প্রকার এশীচেশনামুক্ত পূর্ণ মাধূর্যসন্তায়। সেই মাধুর্য পূর্ণতার জাগরণও 
একমাত্র রাধারই প্রেম-সাহচধের কারণে । চেতন্তচরিতামূতে স্বয়ং কৃষ্ণ তাই 
স্বীকার করেছেন--“রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু 1৮ € ১/৪/২০৫ )১৬ 

শ্রীকৃষ্ণের মত শ্রীরাধায়ও প্রেমমাধুর্যের চির অবস্থান। মিলন-বিরহ, 
সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-জাঁগরণ_ সকল অবস্থায় কৃষ্ণের প্রতি প্রেমস্বার চিন্তা ব্যতীত 
অন্ত কোন চিন্তা এমনকি স্ব-স্থখবাসনার চিস্তা পর্যস্ত রাধার থাকে না। 
মহাঁভাবের উৎকর্ষেই তিনি এরূপ প্রেমগৌরবের মহিমায় প্রতিষ্ঠিতা। চির- 


১৬, এ প্রসঙ্গে পৃ. ২৪ ও ২৫-এ উদ্ধত ব্রদ্মবৈবর্তপুরাঁণ ও গোবিন্দলীলাম্বতের 
শ্নোক দ্রষ্টব্য । 


১৫৬ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


বিচ্ছেদের বেদনাকে তিনি ভুলতে পারেন অন্তরের গভীর ধ্যানে সর্বদা কৃষ্ণকে 
অনুভবের আনন্দ দিয়ে, যে আনন্দের আন্বাদ-গর্ধে তিনি বলতে পারেন £ 
“হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল 
প্রেম-প্রহরি রহ জাগি ।» 
( গোবিন্দদাসের পদাবলী, ॥ ৫৯৬ ॥ ) 


কৃষ্ণপ্রেমের গর্ব ছাড়া আর কোন কিছুই সে রাধার অন্তরে স্থান পায় না। 
সমাজ-পরিবেশ, গুরুজন-ভীতি, লোককলম্ক, কুলধর্ম এমনকি নারীর স্বাভাবিক 
লঙ্জীধর্ম পর্যস্ত সমস্ত কিছুই সেই কৃষ্ণগর্বের কাছে একান্ত তুচ্ছ হয়ে যায়; 
এগুলিকে তিনি ঠিক যেমনটি অভিসার-পথের অজত্র ছুঃখ-বিপদ-ছুর্যোগ- 
শঙ্কাকে--পপন্থক দুখ তৃণহু করি না গণলু"--বলে অবহেলায় অতিক্রম করে 
আসেন, সেইভাবেই সম্পূর্ণ নিলিপ্তভাবে উপেক্ষা করে এই পরম স্বীকৃতির 
আনন্দকেই সবন্ধ করে তুলতে পারেন £ 
“বধু, তোমার গরবে গরবিণী আমি 

রূপসী তোমার রূপে ।৮ (বৈ. প, ॥ ১১/৪ ॥ ) 

কবি জ্বানদাসের ভণিতাংশে যার আরও উজ্জ্বল প্রকাশ £ 
“জ্ানদাসে কয় তোমার পিরীতি 

অন্তরে অন্তরে বান্ধা ॥৮ (এ ॥ এ ॥) 
এই অস্তরবদ্ধ প্রেমানুভবের আনন্বগভীর আন্বাদে মগ্নচৈতন্য হয়ে কবি 
চণ্তীদাসের রাধা অনায়াসে বলতে পেরেছেন £ 


“কলঙ্কী বলিয়। ডাকে সব লোকে 
তাহাতে নাহিক ছুখ। 

তোমার লাগিয়! কলঙ্কের হার 
গলায় পরিতে সুখ ॥ 

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত 


ভাল-মন্দ নাহি জানি ।” (এ ॥১১/২॥) 


প্রেমের আনন্দ মানসলোকে অনুভবের আনন্দ, প্রত্যক্ষ প্রাপ্তির মধ্যে সে 
আনন্দের উপলব্ধি থাকে না। এ কারণেই ভুক্তিমুক্তির সাধন! বৈষ্ণব 


তক্তিসাধনার বিকাঁশধারা ও মহাভাবসাধিক শ্রীরাধা ১৫৭ 


সাধকের কাছে পিশাচীবং পরিত্যজ্য বলে গণ্য হয়েছে । (দ্রঃ ভ. র. সি, 
॥ ১/২/২২ ॥)। সংস্কৃত রসসাহিত্যের কবি লিখেছিলেন £ 
“সঙ্গম-বিরহ-বিকল্পে বরমিহ বিরহে! ন সঙ্গমস্তসা | 
সঙ্গমে সৈব যদেকা৷ ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং তদ্ধিরহে ॥” ( অন্ুভবিষুঃ) 
বিরহের কৃষ্ণতন্ময় আন্বাদ-বিভোরতায় রাধা তাঁর বাস্তব অস্তিত্টুকু পর্যস্ত 
ভূলে যান, আত্মপর জ্ঞান পর্যন্ত সে অবস্থায় রাধার থাকে না। কবি 
বিদ্ভাপতি রাধার এ অবস্থা বর্ণনা করেন £ 
“অণুখন মাধব মাধব সোঙরিতে 
স্থন্দরী ভেঙ্গি মধাঈ। 
ও নিজ ভাব স্বভাবহি বিসরল 
আঁপনে গুণ লুবুধাঈ ॥৮ ।( বিদ্ভাপতি ॥ ৭৮৪ ॥) 
এ চিত্র চৈতন্ঠোত্তর কালের বৈষুব দর্শনসিদ্ধান্ত প্রেমবিলাসবিবর্তবাদের কথ। 
অনায়াসেই স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণের মথুরা-প্রবাসকালে 
সখিরা যখন তার বিরহে বাখিত হয়ে সান্ত্বনা জানাতে আসেন-_অস্তর-গভীরে 
প্রেমরসনিমগ্না এই অপুৰ প্রেমের বাহিক! রাধা তখন সখিদেরই ভর্সনা করে 
চণ্তীদাসের পদে বলতে পেরেছেন £ 
“তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন 
কোন পথে বধু পলাইবে । 
এ বুক চিরিয়। যবে বাহির করিব গে! 


তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে ॥” 
(বৈ. প.॥ ১২/১॥) 


এমনকি প্রত্যাখ্যানকারী কৃষ্ণকে পর্যস্ত তার পৌরুষে আঘাত দিয়ে হৃদয়ে 
প্রেমরসের অবিনাশী আম্বাদে তন্ময় মহাভাবসাধিক রাধা অনায়াসে বলতে 
পারেন 
“হস্তমাক্ষিপ্য যাতোইসি বলাং কৃষ্ণ কিমভ্ভুতম্‌। 
হৃদয়াদ্যদি নির্ধাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥” 
(শ্রীকৃষ্ককর্ণীমৃতম্‌ ঃ লীলাশুক শ্রীবিস্বমল & ৩/৯৩। ) 
আত্মনুখের সমস্ত ধাসনা বিসর্জন দিতে না! পারলে এমন উক্তি সম্ভব নয়। 


১৫৮ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


এরূপ অশেষ প্রেমান্ভবকেই বৈষ্ঞব সাধনায় একমাত্র সাধনা ও একমাত্র 
সাধ্যে পরিণত করা হয়েছে, জাগতিক ছুঃখবেদন| সেখানে বিচার্ধ হিসাবেই গণ্য 
হয়নি। বরং এরূপ প্রেমসেবার অধিকার অর্জনের জন্ত পাধিব জগতের 
ছুঃখাবর্তেই অনস্তকাঁল জন্মগ্রহণ এবং যে কোন ছুখবরণ পরম সুখের কারক 
হিসাবে তাদের একান্ত কামনার বস্ত্র হয়ে উঠেছে । 

বৈষ্ণব দর্শনে “গোপী' এবং "রাধা”শব্দ দু'টির তাৎপর্ষেও বিশ্লেষিত হয়েছে 
মাধুর্বরসময় কৃষ্ণের প্রতি নিত্য প্রেমর্ক্ষা-ব্রতের সত্যতা । গুপ,»-ধাতুর 
অর্থ রক্ষা করা,__ধারা অজজ্র প্রতিকূলতা সত্বেও কৃষ্ণের প্রতি সবোপাধিশুন্য 
প্রেম রক্ষা! করেন, তারাই গোপী। আর রাধা-শব্দের তাৎপধ-_প্রেমের 
আরাধনায় যিনি চরম সিদ্ধিলাভ করেন,__'রাধ সংসিদ্ধেট'__-ভিনিই 
রাধা। চৈতন্তপূর্যযুগে যে সকল বিরল ক্ষেত্রে মুক্তি ও” স্বস্থুখবাসনাশূন্ত 
অহৈতুকী ভক্তি ব' প্রেমরক্ষার বাসন' প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হয়ে উঠেছে, 
যেমন কবি বিদ্যাপতির নিষ্নোদ্বৃত প্রার্থনাংশটুকু ঃ 


“কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে 
অথবা কীট পতঙ্গ ৷ 
করম-বিপাকে গতাঁগতি পুন পুন 


মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥৮ (বৈ. প. ॥ ১৪/১ ॥ ) 
অথবা বিষুপুরাণে ভক্ত প্রহলাদের প্রার্থনা £ 
“নাথ যোনি সহজ্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহমূ । 
তেষু তেঘচলা ভক্তিরচ্যুতাস্ত সদা তবয়ি ॥ 
যা শ্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘ্নপাধ্জিনী | 


তামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়াম্মাপসর্পতু ॥” 
(॥ ১/২০/১৮-১৯ ॥ ) 


[ “হে নাথ, যে যে যোনিতে সহত্ব সহ বার জন্মগ্রহণ করি না,কেন, 
সেই সেই জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার অবিচল ভক্তি থাকে। 
অবিবেকী বা বিষফ়াসক্ত ব্যক্তিগণের বিষয়ভোগে যেমন একাস্তিক 
প্রীতি থাকে, তোমার প্রতি আসক্ত আমার ভ্ৃদয় থেকে সেইরূপ 
এঁকাস্তিক প্রীতি যেন অপন্ছত না হয়।” ] 


ভক্তিসাধনার বিকাশধার! ও মহাভাবসাধিক! শ্ীরাধা . ১৫৯ 


একমাত্র এরূপ প্রার্থনাকেই স্বকৃত সাধনার মাধ্যমে শ্রীচৈতস্থদেব সঞ্চার করে 
দিয়েছেন বৈষ্ণব সাধনার সর্বস্তরে । “শিক্ষাষ্্ক'ধূত «ন ধনং ন জনং*-৮ 
ইত্যাদি তার স্বমুখনিস্ত প্রার্থন৷ মন্ত্রটিতেও তিনি ঈশ্বরের প্রতি জম্মজন্মাস্তর- 
ব্যাপী অহৈতুকী ও অবিচল! সেই প্রেমভক্তি অর্জনের বাসনাকেই সবন্থ করে 
তুলেছেন, মুক্তিভাবনা সেখানে সম্পূর্ণ অগ্রাহা হয়েছে। চৈতন্তসাধনা প্রভাবিত 
বৈষ্ুব সাধনায় এবং সাহিত্য ও দর্শনের স্ুবিশ।ল ক্ষেত্রে এরূপ অহৈতুকী 
ভক্তিপ্রেমেই সাধিকাশ্রেষ্ট। রাধার অবিচল প্রতিষ্ঠ! । 
সাধনাক্ষেত্রে প্রেমীন্ুভবকে অধিকতর তীব্রতা দানের উদ্দেশ্ঠে বৈষ্ণব দর্শন 
ও সাহিত্যের সবস্তরে শুধু বিরহ নয়, তার সঙ্গে পরকীয়। কান্তাপ্রেমের 
পরিকল্পনা করা হয়েছে । কেবল বিরহের ধ্যান-তন্ময়তায় কৃষ্ানুভবের আনন্দ 
তীব্রত্তর হয়ে উঠতে পারেনা, যদি পরকীয়াত্বের তীব্র বাধা না থাকে । স্বকীয় 
প্রেমরাগে সমাজকর্তৃক পুর্ণ অনুমোদন ও কাস্তের উপর সমাজবিধি অনুযায়ী 
কাস্তার শুনিদিষ্ট ও পূর্ণ অধিকারজনিত নিশ্চিন্ত ভরসা তথা কলঙ্কের ভয়শৃন্যতা 
প্রেমরাগের তীব্রতাকে মন্দীভূত করে, কোথাও বা গতানুগতিকতায় বৈচিত্র্যের 
অভাবে সম্পুর্ণ বিনষ্ট করে। কৃষ্ণের বৈধী মহিষীগণ যে, অনুরাগের পরবর্তী 
ভাবের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা পাননি, তার মূল কারণ এখানেই নিহিত । কান্তের 
প্রতি প্রেমরাগ এবং মধুররসের আন্বাদ কোনটাই সেখানে তীব্রতা পায় না 
মূলতঃ উভয়ই সেখানে সমাজ-অনুমোদিত এবং সে কারণে বাধাহীন বলেই । 
সেক্ষেত্রে পরকীয়া কান্তার প্রেমরাগে সমাজ-অনুমোদনের অভাবহেতু উদ্বেগ, 
কলঙ্কভীতি, সমাজ ও গুরুজনের গপ্জনা-ভত্সনার নিত্য আশঙ্কা, প্রাপ্তির 
ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা প্রভৃতি চিত্তকে উদ্বেগে-ব্যাকুলতায়-শঙ্কায় পরিপূর্ণ করে 
1খে বলেই সে প্রেমরাগ সুতীব্র হয়ে ওঠে ।: এ কারণেই কৃষ্ণ ও ব্রজগোগী- 
দের মধ্যে অপ্রকট নিত্যলীলায় পরকীয়াত্ব না থাকলেও প্রকট ব্রজলীলাক্ষেত্রে 
সেই পরকীয়াত্বকে অনিবার্ধ করে তোল হয়েছে প্রেম ও রসমাধূর্যের অসীম 
গভীরতা৷ ও ব্যাপ্তি সম্পাদনের জন্ই । শ্রীজীব গোস্বামীর উক্তি স্মরণীয় £ 
“বস্তুতঃ পরমন্থীয়। অপি প্রকটলীলায়াং পরকীয়ায়মাণাঃ ব্রজদেব্যঃ |” 
( শ্রীতিসন্দর্ভ ॥ ২৭৮ ॥ ) 
পরকীয়ক্ষেত্রে কান্তাগণের মাধুর্য ও প্রেমরাগ--উভয়েরই সর্বাতিশায়ী বিকাশ । 


১৬০ বৈষ্ব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


তাই দেখি, বৈকুষ্ঠলোকে অবাধ প্রেমরাগের অধিকারিণী বৈধী বা স্বকীয়া 
কান্তা মাধু্বশ্রেন্ঠা লক্ষ্মীর প্রী কিংবা সতীশ্রেষ্ঠা অরুদ্ধতীর প্রেমরাগও ব্রজ- 
রমণীগণের মাধুধ-পরিমল ও - প্রেমরাগের তুলনায় একান্ত অকিঞ্চিংকররূপে 
প্রতিভাত হয়ে থাকে 1১৭. পরিপূর্ণ প্রেমরাগ ও মাধূর্যের আন্বাদ পরকীয়াতের 
কারণে একমাত্র ব্রজপ্রেমেই সম্ভব । ঠৈতন্তচরিতামৃতেও ব্রজলীলার উদ্দেশ্- 
বর্ণনায় কৃষ্ণকে তাই বলতে শোন যায় ঃ 
“বৈকুগ্ঠান্তে নাহি যে যে লীলার প্রচার। 
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥ 
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে । 
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥ 
আমিহ না জানি তাহা_না জানে গোগ্ীগণ | 
দোহার রূপে গুণে দৌহার নিত্য হরে মন ॥৮ 
(॥ ১/৪/২৫-২৭ ॥) 
এই পরকীয়াত্বের কারণেই গোপগীশ্রেষ্ঠ। মহাভাবসাঁধিক! শ্রীরাধার প্রেম- 
রাগ ক্রমোচ্ফ্ৃসিত হয়ে অসীমের শিখর স্পর্শ করে। তাঁর আব্বাদক্ষেত্রে 
একদিকে বিরহের সুতীব্র ব্যাকুলগতা৷ ও দহনতীব্রতা বিষজ্বালাকেও হার মানায়, 
অপরদিকে মধুররসের নিত্যবিচিত্র আম্বাদতীব্রতা অমুতের আস্বাদকেও লজ্জা 
দ্ানকরে। শ্রীরূপ গোস্বামী রাধার সেই রসাম্বাদতীব্রতার অতুলনীয় সীম! 


১৭. “রাগোল্লাসবিলজ্িতার্যপদবী বিশ্রান্তয়োইপুযদ্ধ'র, 
শরদ্থারজ্যদরদ্বতীমুখসতীবৃন্দেন বন্দ্যেহিতা । 
আরণ্যা অপি মাধুরীপরিমলব্যাক্ষিপতলক্মী শ্রিয়- 
স্তান্ত্রেলাক্যবিলক্ষণা ঘদতু বঃ কৃষস্য সখ্যঃ সথম্‌॥” 
(উ. নী. ॥ শ্রাহরিপ্রিয়। প্রকরণ / ১৮ ॥ ) 
[ 'রাগের প্রাছুর্ভাবে ধারা সাধুমার্গের চরম লীমাঁকে বিলজ্ঘন করেছেন, সেই 
অরুদ্ধতীপ্রমুখ মহাসতীগণ তথাপি অতি শ্রদ্ধা সহকারে ধাদের কুঞ্জে অভিসারাদি চেষ্টার 
শত শত প্রশংল1 করেন : বনবাসিনী হলেও মাধুর্ষের সাতিশয় বিকাশহেতু ধারা লক্ষ্মীর 
দ্বীকেও একান্ত অকিঞ্চিংকর প্রতিপন্ন করেন,_-অতএব যার] অমগ্র ত্রিভুবনে সবদ। 
অনুপমা সেই কুষ্ঃপ্রিয়! সখীগণ ( গোপীগণ ) তোমাদের হুখব্ধান করুন ।৮ ] , 


ভক্তিসাধনার বিকাশধার। ও মহাভাবসাধিকা শ্রীরাধা ১৬১ 


নির্ণয় করতে গিয়ে এই সত্যকেই অবলম্বন করে অনবদ্য কাব্যমৃতি নির্মাণ 
করলেন তার “বিদগ্ধমাধব'-নাটকে £ 
“পীড়াভিনবকালকুট কটুতা গর্বস্ত নিরবাসনো 
নিঃস্তান্বেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ ৮ (8 ২/১৮॥) 
অর্থাৎ রাধার আস্বাদক্ষেত্রে প্রেমান্ুভবের বিষযন্ত্রণা শিশু-কালসর্পের দংশন- 
জাত বিষযন্ত্রণারও গবনাঁশকারী । আবার সেই প্রেমের মিলনজনিত আনন্দ- 
ধারার অজত্র বর্ষণ সুধামাধুর্ষেরও অহঙ্কার সক্কোচনকারী। ফলে প্রেম 
রসাম্বাদজনিত রাধার স্তখ এবং দুঃখের স্বরূপ কোন উপমার দ্বারাই ব্যক্ত 
করা যায় না, তা সম্পূর্ণ অতুলনীয়। উজ্জ্রলনীলমণি'র দৃষ্টান্তে সে সত্য 
উজ্জল হয়ে উঠেছে শিব-পার্বতী সংবাদে । শ্রীরাধার প্রেমাতিশয্যের স্বরূপ 
বিষয়ে পার্বতী শিবের কাছে প্রশ্ন করলে শিব সে স্বরূপ-বর্ণনায় আপনার 
অপারগতার কথা জানিয়ে পাবতীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ 
“লোকাতীতমজাণ্ড কোটিগমপি ত্রকালিকং যৎ সুখং 
ছুঃখঞ্চেতি পৃথগ_ যদি স্ফুটমুভে তে গচ্ছতঃ কুটতাম্‌। 
নৈবাভাসতৃলাং শিবে! তদদপি তদকুটদ্বয়ং রাধিকা 
প্রেমোগ্ঠৎসুখছুখসিম্কুভবয়োবিন্দেত বিন্বোরপি ॥” 
(॥স্থায়ি, / ১৭১ ॥ ) 
[ *লোকাতীত জগতের অর্থাৎ বৈকুষণ্ঠের এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিকাল- 
ব্যাপী অর্থাৎ ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যতের যাবতীয় স্থুখ এবং ছুঃখ যদি 
একস্থানে পৃথক পুথকভাবে স্পীকৃত করা হয়, তাহলেও হে শিবে, 
সেই স্তৃপীকৃত সুখ-দুঃখ শ্রীরাধার প্রেমসাগর থেকে উত্থিত সুখ-ছুঃখ- 
বিন্দুর লেশীভাসতুল্যও হবে না।' | 
স্থগভীর বিরহবেদনা, কৃষ্ণকর্তৃক প্রত্যাখ্যান, সমাজের কঠোরশাসন, 
পরকীয়ার বাধা বা কলঙ্কভীতি--কোন কিছুই রাধাপ্রেমের গতিরোধ করতে 
পারে না। বরং এ সকল বাধার অভিঘাতে ক্রমগভীর হয়ে সে প্রেমবোঁধ 
অনিবার্ষ হয়ে ওঠে, ঘা কোন প্রয়াসেই নিবারণ করা যায় না। চণ্ডীদাসের 
রচনায় “পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো**** কিংবা! “যত নিবারিয়ে 
চাই নিবার না যায় রে...” ইত্যাদি পদে সে পরিচয় রসোজ্জলল হয়ে উঠেছে। 
বৈ. দ.-_১১ 


১৬২ বৈষ্ঞব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


(ভ্রঃ বৈ, প. ॥ &/১, ৮/২ প্রভৃতি ॥)। কবি কাঁলিদাসও প্রেমের এই 
স্বরূপটিকে চিহ্নিত করে গেছেন তার “বিক্রমোর্ষশীয়ম্ঃ নাটকে £ 

“নগ্যা। ইব প্রবাহে। বিষমশিলাসঙ্কটম্থলিতবেগঃ | 

বিদ্লিত সমাগম ন্ুখো মনসিশয়ও শতগুণো ভবতি ॥৮ (॥ ৩/৮ ॥ ) 


[ ঘশিলাপতনে শ্বলিতবেগ নদীর প্রবাহের মতই বিরহের বাধায় প্রেম 
ও মিলনস্থখ মানসক্ষেত্রে শতগুণে উচ্ছৃসিত হয়ে ওঠে ॥ ] 
সাধককে কঠিন ছুঃখে নিমগ্ন রেখে ঈশ্বর যদি স্থথ পান, তবে ঈশ্বরকে সেই মুখ 
দানেই বৈষ্ণব সাধক ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। অর্থাং কোন প্রতিকূলতাই সাধকের 
প্রেমকে বিনষ্ট করতে পারে না, বরং তা প্রেমোৎকর্ষের স্চক বলে সাধকের 
পরম উল্লাসের কারণ হয়। বেষ্ব সাধনায় প্রেমের আদর্শ বিচার করতে 
গিয়ে সে কথা৷ স্পষ্ট করে তুলেছেন শ্রারূপ গোস্বামী £ 


“সদা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে | 
যদ্ভাববন্ধনং যুনোঃ স প্রেম। পরিকীতিতঃ ॥” 
( উ. নী, ॥ স্থায়ি./৩৩ ॥ ) 


একমাত্র মহাভাবের আদর্শ ব্যতীত অন্তত্র এরূপ প্রেম সম্ভব নয়। বেষ্ব 
সাহিত্যে, দর্শনে, সাধনায় তাই স্থায়ী বিপ্রলস্তাদর্শ, পরকীয়াত্ব প্রভৃতি পরম 
সমাদরে গৃহীত হয়েছে প্রেমের পূর্ণ বিকাশসাধনের জন্য । রাধার প্রেম তাই 
সমগ্র বিশ্ব-্রহ্মাণ্ডে তুলনারহিত। চেতন্যচরিতামৃতের বর্ণনায় তার পরিচয় 
সখি-সন্বোধনে রাধার উক্তিতে পুবেই পেয়েছি (দ্রঃ পৃ. ১৭ ), কবির উক্তিতেও 
সে প্রেমস্বরূপ উজ্জ্রল হয়ে উঠেছে নিষ্নোদ্ধত অংশে 

“নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপধ । 

কৃষ্ণন্খের তাৎপধ গোপীভাববর্ধ ॥ 

নিজেন্দ্রিয় স্ুখ-বাঞ্ছ। নাহি গোপিকার | 

কৃষণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার ॥৮ 

( চৈ, চ. ॥ ২/৮/১৭৫-,৭৬ ॥ ) 


এই গোপীভাবেরই সর্বোচ্চ বিকাশ মহাভাবসাধিক1 রাধায়, তাই তার আনন্দ 
ও বেদন! উভয়েরই সীমা নির্ধারণ কিংবা সাদৃশ্যের অনুসন্ধান সম্পূর্ণ বৃথা, 


তক্তিসাধনার বিকাশধারা ও মহাভাবসাধিক! গ্রীরাধ৷ ১৬৩ 


কেননা-“ত্রিজগতে নাহি রাধাপ্রেমের উপমা 1”--যা পুবের শিব-পার্বতী 
সংবাদ প্রভৃতি দৃষ্টান্তসমূহে ধরা পড়েছে। 
বাস্তবিক ধর্মসাধনার জগতে এরূপ সাধনার দৃষ্টান্ত আর কোথাও 
দেখা যায় না। খ্রীপ্তীয় মিষ্টিক সাধনা, সুফী সাধনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে 
সাধন লক্ষ্যের পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাতে সে সকল সাধনার যুক্তিপিপাস্থ 
সাধক-সাঁধকাদের সঙ্গে মহাভাবসাধিকা শ্রীরাধাকে কখনই তুলনা করা চলে 
না। যীশুগ্রীষ্টের আবির্ভাবকে শ্রীষ্টধর্সানুরাশীরা স্পষ্টতঃই দেখেছেন ঈশ্বর ও 
মানুষের মিলনসাধকরূপে : 
“76 (16525 0101196) 0160. 00 15500101089 €0 0300. 
(11015 025725/১, 89) 
এমন কি স্ফী প্রেমসাধনার উচ্চতর বিবর্তনে যে পঞ্জাবী সুফী সাহিত্যের স্তষ্টি 
হয়েছে,__ যেখানে প্রেমের পরম আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাধাকৃষ্কাহিনীর 
মত তিনটি প্রেমকাহিনী গড়ে উঠেছে_হীর-রাঝা, সস্দী-পুন্ন, এবং সোহনী- 
মহীবাল কাহিনী, সেগুলতে বিরহবেদনাদদ্ধ প্রেমের এক অসামান্ত উজ্জ্বল 
রূপ পরিস্ফুট হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কাহিনীগুলির প্রতিটির ক্ষেত্রেই 
পরিণতি ঘটেছে মৃতার পর নায়কের সঙ্গে নায়িকার অখণ্ড মিলনে, সাধনার 
ক্ষেত্রে যা শদ্বয় মুক্তিরই গ্োতক। বৈষ্ণবসাহিত্যের রাধার মত অনন্ত 
বিরহদহনদগ্ধ পপ্রেমানুভূতির প্রকাশ সে তিনটির কোনটিতেই ঘটেনি । পঞ্জাবী 
স্ফীকবি-্ম্পকিত গবেষণায় গবেষক শ্রীলাজবস্তী রামকৃষ্ণের প্রাসঙ্গিক 
মস্তব্যটুকু স্মরণীয় £ 
[1 2]1 0102 0016০, 006 10210117959 1711, 59551, 2170 
01017], 57170 906106 0106] 156১ 2) 901010৬১ ৪]5/23 
5921001066০ 1066 00610 1650200%5 10015, ভ/2:৩ 
0101020. চ্/100 0106000 110 06201)১৮ (708100801 ১০1 7029 
8 1[.815721)01 তি81091501510159/0- 17700000002 1.) 
নানাভাবে বিবতিত হয়ে সুফী সাধনা আরব থেকে গ্রীন-মেসোপটেমিয়া- 
ইরাণ-পারস্ত-পাকিস্তান-ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানাদেশে প্রসারিত হলেও সে 
সাধনার সর্বস্তরেই সাধনলক্ষ্যে দ্বৈতত্বের অবসান এবং ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সকল 


১৬৪ বৈষ্ুব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


সময়েই জাবের সঙ্গে বহুত্বহীন একত্ব বা অদ্বিতীয়তই প্রকাশিত হয়েছে । সফী- 
সাধনার ঈশ্বর সম্বন্ধে তাই সুফীতত্ববিদ ডঃ রমা চৌধুরীর মন্তব্য £ 
“762 15 0202, 2190 100 19100191105 02 ৪5৬61: 21661 1) 
17110. (১73:05107 80 ড691909, [910-]11/00, 154.) 
আড়বার-সাধিকাশ্রেষ্ঠা আগালের ক্ষেত্রেও দেখেছি তার মধুররসসাধনার 
পরিণতি ঘটেছে শ্রীরঙ্গনাথের সঙ্গে চিরমিলনে অর্থাৎ যুক্তিতে; দেখেছি 
কৃষ্ণসাধিক! মীরাবাঈ-এর পরিণতিও সেইরূপ । কিন্তু রাধার প্রেমসাধনার 
পরিণতি ঘটেছে মুক্তিহীন, কৃষ্ণের বাস্তব-সাহচর্ধহীন চিরবিচ্ছেদের অসীম 
দহনে, সেখানে তার অন্ুভবজগতে “নিত্য দ্বৈতৈ নিত্য এঁক্য' ;__অসীম 
বৈচিত্র্যে মণ্ডিত নিত্য-প্রেমের প্রতিষ্ঠা । এই মহাভাবের প্রেমগৌরবেই 
শ্রীরাধা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠা সাধিকা,_+'সাধিকা-শিরোমণি”। তাই শ্রীরাধাকে বাদ 
দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কোন অস্তিত্বই থাকে না, রাধাই এ ধর্মের মুখ্য 
এবং একমাত্র অবলম্বন । 
বিধিমার্গের সমস্ত আচারকৃত্যবজিত রাধার এই রাগময় প্রেমের 
আশ্রয় গ্রহণই বৈষ্ণব সাধনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্ধাদা দিয়েছে। শ্রীচৈতন্তের সাধন 
ৃষ্টান্তে ভক্তির ক্ষেত্রে সেই প্রেমাদর্শই প্রতিফলিত হয়ে তার এরূপ সর্বাত্মক 
গৌরবের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। টৈতন্তজীবনে এরূপ কৃষ্ণপ্রেম-বিরহাতির 
প্রথম প্রকাশ ঘটে সন্াসজীবনের পুর্বে পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে গয়াধাম 
গমনের পর, ১৮ এবং সে প্রেমাতির সর্বাত্মক বিকাশ শেষ বারো বছরের 
দিব্যোন্সাদ দশায়। ঠতন্ত-প্রত্যক্ষদর্শীদের রচনাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 
ভার সেই রাগাত্মিক প্রেমসাধনার স্বরূপটি,--যেখানে আ্ান-আহারাদি 


১৮. কবি বৃন্দাবন দাসের শ্রীটৈতন্তভাগবতের বর্ণন। স্মরণীয় : 
কথোঁদিন গয়ায় বৃহিলা গৌরহবি ॥ 


যে প্রভু আছিল! অতি-পরম-গম্ভীর | 

সে প্রভূ হইল! প্রেমে পরম-অস্থির ॥ 

গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চস্বরে £ 

ভাদিলেন নিঞ্জ-ভক্তি-বিরহ-দাগরে 1” (॥ আদি/১২শ অধ্যায় | ) 


তক্তিসাধনার বিকাশধারা ও মহাভাবসাধিকা' শ্রীরাধা ১৬৫ 


সাধারণ জীবনাচরণ ও হরিনাম-প্রণামার্দি সাধনকৃত্য সমস্ত কিছু পরিত্যাগ 
করে কৃষ্ণবিরহাতিজনিত ক্রন্দন ও অসীম ব্যাকুলত। তার একমাত্র সাধনা- 
চরণে পরিণত হয়েছে ।১৯ চৈতন্তচরিতাম্ৃতের অন্তাখণ্ডে বিশেষতঃ ত্রয়োদশ 
পরিচ্ছেদ থেকে আটটি পরিচ্ছেদ জুড়ে চৈতম্যদেবের সেই কৃষ্ণবিরহাতি ও 
দিব্যোম্মাদ স্বরূপের স্ুবিস্তুত পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে । র্রাধাপ্রেমমহিমার 
আলোচনায় কৃষ্ণমাধূর্যসাধনার পরিণতি সম্পর্কে কাব্যের প্রায় আদিতে 
কবিরাজ গোস্বামী যে কথা লিখেছিলেন £ 
“এ মাধুর্ধামৃত পান সদা! যেই করে। 
তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাট়ে নিরস্তরে 7৮ ( চে. চ. ॥১/৪/১৩০ ॥ ) 
চৈতন্যসাধনায় সেই পরিণতি সধাধিক উজ্জল হয়ে উঠেছে অস্তাখণ্ডে। ছু? 
একটি দৃষ্টাস্ত £ 
“কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মৃচ্ছ? যায় 
এইরূপে রাত্রি দিন যায় ॥৮ (॥ ৩/১৬/১৪০ ॥) 
অথবা ঃ “সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল । 
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দশ! গণ বাড়িল ॥ 
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে । 
রাধা ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ॥৮ (॥৩/১৯/২৯-৩০ ॥ ) 
দিব্যোন্মাদ দশার দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল বাপীই শ্রীচৈতন্যের এদপ-_ 
“আত্মস্ফৃতি নাহি রহে কুষ্ণপ্রেমাবেশে ॥ (॥৩/১৫/৩ ॥) 
কিংবা £ “উন্মাদ দশায় প্রভুর স্থির নহে মন। 
যে বলে যে করে সব উন্মাদ লক্ষণ ॥ (॥ ৩/১৯/৬২ 7) 
কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্ত-প্রত্যক্ষদর্শা কবি না হলেও এ সকল বর্ণনার 
কোনটিই কাল্পনিক নয়, কেনন প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখ থেকে শ্রবণ করেই 
তিনি এ সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি স্পষ্ট স্বীকৃতিও 
জানিয়ে গেছেন 2 


-লি/তে শ্রীলগৌরেন্দোরত্ত্ুতমলৌকিকম্। 
বৈদৃষট তনুখাচ্ছ-ত্ব! দিব্যোন্মাদবিচেষ্রিতম্‌ ॥” ( চৈ. চ. ॥৩/১৭/১৪) 


সং শাঁাশিশ্ীশী শপ 


১৯, ভ্রঃ চৈতন্তচন্দ্রোদয়নাটকং : কবি-কর্ণপুর ॥ ১৯/৩৮। 


১৬৬ : বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


গয়াধামের জীবন থেকে নীলাচলধামের জীবন পর্ধস্ত সুদীর্ঘ কাল ( প্রায় 
২৬ বৎসর) পার্শচর শিশ্তমগ্ডলী ও অসংখ্য সাধারণ মানুষের চোখে শ্ীচৈতন্ত- 
দেবের উত্তরোত্তর গভীরতাপ্রাপ্ত কৃষ্ুপ্রেম-বিরহের সাধনাই পরিশেষে 
শ্রীরাধার কষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী স্বরূপটিকে তাঁর সাধকজীবনের সঙ্গে একাত্ম 
করে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে । তাই সেদিন রাঁধাপ্রেমসর্বস্থ বৈষ্ণব সাধনার ধারাটি 
বিপুল সমাদরের সঙ্গে প্রায় সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল । আর পূ 
যুগের নানা আচারজীর্ণ, সংস্কারান্ধ, সকাম ও মুক্তিসন্ধানী ধর্মাদর্শগুলি যেন 
পূর্ণিমার আকাশে পুর্চন্দ্রের পাশে নিপ্প্রভ তারকামণ্ডলীর মতই প্রায় বিলীন 
হয়ে গিয়েছিল । বলাই বান্ুলা, রাধাপ্রেমাশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মই হ'ল 
সেই পর্ণচন্দ্র। তাই অনায়াসেই একথা উচ্চারণ করা চলে _ভক্তিসাধনার 
বিকাশধারায় রাগাত্মিক মহাভাবের প্রেমাদর্শ তথা শ্রীরাধার প্রেমাদর্শই সে 
সাধন] ও তার বিবর্তনের পরম ও শেষ কথা । | 


॥ গৌড়ীয় প্রেমাদর্শে কবি চণ্ডীদাসের উত্তরাধিকার ॥ 


ঈশ্বর-সাধনার মূল কথা হ'ল রসের সাধনা,-_যা৷ আস্বাদক্ষেত্রে অশেষ 
সৌন্দর্ধে-মাধুর্ধে-আনন্দে সাধকের চিত্বকে অভিভূত করে রাখে! আর এ 
কারণেই ঈশ্বর-সাধনার নানা পথ বা পদ্ধতির মধ্যে সবথেকে বেশী বরণীয় 
হয়ে উঠেছে ভক্তির পথ। রসের পরম আশ্রয় ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের ত্বতঃ- 
স্র্ত সহজ অন্নরাগই হ'ল ভক্তি, তা “স্মক্ষ্মতরমনুভবরূপম্‌।” ( নারদীয় 
ভক্তিস্ত্র ॥ ৫৪ ॥ ), অর্থাৎ অন্তরজগতে নুগ্ষ্সতর অন্ুভবস্বরূপ। ভক্তি তাই 
পুজা-হোম-যজ্ঞাদি কোন ক্রিয়াকলাপ, ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে কোনপ্রকার 
ধ্যান-ধারণা বা শাস্ত্রজ্ঞান, কিংবা অন্ক কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। 
সমস্ত বিধিবদ্ধ আচারকৃত্যের জটিলতা থেকে মুক্ত অন্তরের এরূপ সহজ 
উপলদ্ষিই ভক্তির আসল রূপ,.--সকল সাধনপথেরও সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ । অন্ুভব- 
তন্ময় রসবিভোর সাধকের কণ্ঠে তাই সহজ ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে ঃ 

“উত্তমা সহজাবস্থ। দ্বিতীয়! ধ্যানধারণ! । 
তৃতীয়া প্রতিমাপুজা হোমযাত্রা! চতুথিক1 ॥৮ 

রসপূর্ণ ঈশ্বরের প্রতি হৃদয়ের স্বত:ম্ফুর্ত অনুরাগেই মনের সেই সহজাবস্থায় 
উত্তরণ ঘটে । অন্ুরাগ-তীব্রতায় সেই রসের আশ্বাদে পরিপূর্ণ বিভোর হতে 
পারলে পুত্র-মিত্রমাত্মীয়পরিজন, বিত্ত-ভোগবিলাস-বিষয়সম্পত্তি প্রভৃতি 
সমস্ত কিছু অপেক্ষাও গভীরতর মমতায় একান্ত প্রিয়হবোধে সাধকের 
অন্তরাত্মার সঙ্গে রসময় ঈশ্বর একাকার হয়ে ওঠেন। সে অবস্থায় 
“তন্মিংস্তজ্জনে ভেদীভাবাৎ।” (না, ভ. ॥ ৪১ ॥ ), অর্থাৎ ভগবান ও সাধকের 
আত্মায় অন্থুভবজগতে কোন ভেদ থাকে না; কেননা--“তন্মিম্ননন্ততা। তদ্ধি- 
রোধিযুদাসীনতা৷ চ1৮ (এ ॥ ৯॥), ঈশ্বরের প্রতি অনন্য অনুরাগ অন্ত 
সমস্ত কিছুর প্রতি সাঁধককে উদ্দাসীন করে ভোলে। ঈশ্বরপ্রাপ্তির কিংব! 
ঈশ্বরের মাধুর্ষময় রসসম্তোগের এ অপেক্ষা গভীরতর আদর্শ আর কিছু হতে 
পারে না। তাই ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি উচ্চারিত বাক্যে স্বয়ং ভগবানের 
কণ্ঠেই স্বীকৃত হয়েছে বিভিন্ন সাধনমার্গের মধ্যে ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব- 
মর্ধাদণার কথ! £ 


১৬৮ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


«ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব | 
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগে! যথা ভক্তির্মমোজিতা ॥৮ (ভা ॥ ১১/১৪/২০ ॥) 
ভক্তিসাধনার বিভিন্ন আদর্ণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হ'ল রাগমার্গের প্রেমসাধন। 
এবং সে প্রেমমার্গের মধ্যেও আরার সর্বাধিক প্রেমানুভূতির বিকাশ ঘটে 
শৃঙ্গার বা মধুররসের সাধনায় । তাই বিশ্বের ভক্তিসাহিত্য রচনার ইতিহাসে 
মধুররনের প্রেমসম্পর্কের স্থাপনা ্থপ্রাচীন কাল থেকেই ভগবং-সাধনার 
অন্যতম অবলম্বন। গ্রী্টীয় ও ইসলামধর্মী মিষ্টিক সাহিত্য, বিশ্বের বিভিন্ন 
ভাষায় রচিত ন্ুফী-সাধনসাহিত্য, তাঁমিলভাষায় রচিত আড়বার ভক্তিসাহিত্য 
( 'নাল্‌-আয়ির্‌ দিব্যপ্রবন্ধম্' অর্থাৎ চার হাজার দিব্যসঙ্গীত ), হিন্দু ও বৌদ্ধ- 
ধর্মভিত্তিক রাগমাগীয় ন্ত্রসাহিত্য, বিষণু-ভাগবতাদি পুরাণসাহিত্য প্রভৃতির 
ৃষ্টান্তে মধুররসাত্মক প্রেমকে ভগবৎ-সাধনার যুখ্য অবলম্বনরূপে গৃহীত হতে 
দেখা যায়। কিন্তু এই ইতিহাসে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য প্রেমীনুভৃতির যে 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা অদ্ভিতীয়। সে আদর্শকে এক কথায় বলা চলে 
বিবর্তনের শেষ সীমা । আর এই অনন্যতা৷ তাঁর সাধ্য বা সাধনলক্ষ্যের কারণে 
যা অন্ান্ত সমস্ত প্রেমসাধনার ক্ষেত্রে অগ্রাহ্থ হয়েছে । সে সকল ক্ষেত্রে 
সাধক যেখানে পরিণতিতে সাধ্য বা সাধনলক্ষ্য মুক্তিতে রসিক-সত্তার বিলোপ 
ঘটিয়ে রসাধার ব্রহ্মনাযুজালাভে সে প্রেমসাধনার অবসান ঘটিয়েছেন, গৌড়ীয় 
সাধন! সেক্ষেত্রে সেই প্রেমান্ুভবকেই চিরস্থায়ী করে তুলেছে মুক্তিস্পৃহাকে 
সর্বতোভাঁবে পরিত্যাগ করে । কেননা, ব্রহ্মসাযুজ্যে দ্েতসন্তার অভাবে ভক্তি 
বা প্রেমের কোন অস্তিত্বই আর থাকে না। তাই গৌড়ীয় সাধকের কাছে 
ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগের ধর্মই হ'ল ত! অশেষ, তা প্রতি মুহূর্তে নবনবায়মান, 
যা অন্তরে সর্বদা অনুভূত পরম প্রিয়ন্বরূপ ঈশ্বরকেও অননুভূতবৎ প্রতীয়মান 
করায় এবং ফলে প্রতি মুহূর্তের আস্বাদকে নৃতনত্ব দান করে অশেষ বৈচিত্র্য 
ভরিয়ে তোলে । অন্ুরাগের বৈশিষ্ট্-নিরূপণে একমাত্র এরূপ আদর্শ ই গৃহীত 
হয়েছে বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্রে : 
“সদানুভূতমপি হঃ কুর্ধান্নবনবং প্রিয়ম্‌। 
রাগো ভবন্নবনবং সোইনুরাগ ইতীর্যতে ॥” 
( উজ্জ্লনীলমণি ॥ স্থায়িভাবপ্রকরণ/১৪৬ ॥) 


গৌড়ীয় প্রেমাদর্শে কবি চণ্ডাদাসের উত্তরাধিকার ১৬৯ 


বৈষ্ণব রসসাহিত্যেও অন্ুরাগের এ আদর্শ ই উজ্জল হয়ে উঠেছে কবিবল্লভের 
পদে গ্রীরাধার কণ্ঠে ঃ 
“সখি কি পুছসি অনুভব মোয়। 
সোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নূতন হোয়॥” ( বৈষ্ব পদাবলী ৫৫/২২॥) 
বলাই বাহুল্য, বিশ্বের অন্ান্ত ধর্মের প্রেমসাধনা--যেখানে অনুরাগের লক্ষ্যে 
মুক্তিই একমাত্র কাম্য, সেখানে “তিলে তিলে নূতন? এরূপ অমুরাগের লক্ষ্যে 
পুনরায় অশেষ অনুরাগ অর্জনের সাধনদৃষ্টান্তের অনুসন্ধান বৃথা ।+ 
এমনকি গৌড়ীয় ভক্তি-আদর্শের গৌরবস্থষ্টিতে সবাধিক অম্ুস্থত হয়েছে 
ভাঁগবতপুরাণবণিত যে ব্রজগোপীগণের রাগাত্বিক প্রেমের আদর্শ, ভাগবতে 
তাও কিন্তু পরিসমাপ্ত হয়েছে গোপীগণের মৃত্যুর পর কৃষ্ণসাযুজ্য মুক্তিলাভে, 
_-শ্রীশুকদেবের নিম্নোক্ত বাক্যে সে ইঙ্গিত স্পষ্ট £ 
“অধ্যাত্মশিক্য়া গোপ্য এবং কৃষ্েন শিক্ষিতাঃ | 
তদনুস্মরণধবস্ত-জীবকোশাস্তমধ্যগন্‌ ॥? ( ভা” ॥ ১০/৮২/৪৭ ॥ ) 
[ “গোগীগণ এইরূপ অধ্যাত্মশিক্ষা। ছার! প্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শিক্ষিত হইয়। 
তাহার ধ্যানের দ্বারা লিঙ্গশরীর বিধ্বস্ত হওয়ায় তাহাকে প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন।” অনুবাদঃ কাশীরাঁজ সভাপপ্তিত শ্থামাকাস্ত তর্ক- 
পঞ্চানন । ] 
কিন্ত গৌড়ীয় সাধনায় সাধন ও তার পরিণতি অর্থাৎ সাধ্য-_ছুইই প্রেমের 
নত্যরক্ষণে, অর্থাৎ মুক্তিস্পৃহা বজিত হওয়ায় এক্ষেত্রে প্রেমের কখনই অবসান 
ঘটে না। আর সে ক'রণেই(এ সাধনা ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে বাহাতঃ নিত্য- 


শা স্পা শউ পিীসপ  আ আ্পি 


১. প্রাক-চৈতন্তযুগে ভক্তি ও আদর্শ যে একেবারে অনুভূত ছিল তা নয়; যেমন 
'নারদীয় ভক্তিম্ত্রে' ভক্তিকে অনির্কচনীয় পরম প্রেমন্বরূপ জ্ঞান কর] হয়েছে। (দ্রঃ ২, 
৫১ ) এবং প্রেমের আদর্শ ব্যাখ্যায় লিখিত হয়েছে £ 

“( প্রাক্কত-) গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানমবিচ্ছিন্নং 
্‌ সুক্ষমতরমচুভবরূপম্।” (1881) 
কিন্তু প্রেমসাধনার ক্ষেত্রে একমাত্র গৌড়ীয় সাধনা ব্যতীত অন্য কোথাও সে জাদর্শ 
অঙ্কুহত হয় নি। 





১৭৬ বৈষব দর্শন ও সাহিত্যের রসলেোকে 


বিচ্ছিন্নতার বা বিপ্রলভ্তের সাধনা । মিলনে প্রেমানুভূতির। অবসান ঘটে, 
কিন্তু বিপ্রলম্ত বা বিরহ সে অনুভূতিকে প্রগাট করে তোলে । ) তাই এদের 
পরম পুরুতার্থ প্রেমের সাধনক্ষেত্রে মিলন বা মোক্ষের কোন স্থান নেই। তাই 
মুক্তিজনিত ব্রহ্মানন্দের মধ্যে এরা প্রেমভক্তির কণামাত্র অংশেরও আস্বাদ 
পান না।২ (প্রেমসাধনায় বিন্দুমাত্র আত্মস্থখের কামনাকেও এঁর! প্রেমের 
আদর্শবিরোধী জ্ঞান করেন । এদের সাধনায় প্রেম তাই সম্পূর্ণ অকৈতব, যা 
জাগতিক প্রেমের দৃষ্টান্তে কোথাও দেখ। যায় না। বহু শতাব্দী পুরে হাল- 
বিরচিত “গাথা সপ্তশতী'র জনৈক নায়িকা উচ্চারণ করেছিলেন ঃ 
«“কইঅব-রহিঅং পেম্মং ণথি বিবঅ মামি মানসে লোএ ৮ (8 ২/৪ ॥ ) 
অর্থাৎ কৈতবশুন্ত প্রেম মানবজগতে কোথাও মেলে না, অর্থাৎ তা অ-পাথিব। 
( সেই অ-পাখিব অকৈতব প্রেমাদর্শ ই পাঁধিব জগতের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে সর্বপ্রথম 
মূর্ত হয়ে ওঠে শ্রীচৈতন্তদেবের রাগনিষ্ঠ প্রেমভক্তির সাধনায়” যা গৌড়ীয় 
সাধনা, সাহিত্য ও দর্শনের কেন্দ্রমণি মহাভাবসাধিক] রাধার অদ্বিতীয় প্রেমাদর্শ 
প্রতিষ্ঠার মূল উৎস।১ সর্বক্ষেত্রে সেই কৈতবশুন্ত প্রেমই একমাত্র আদর্শ 
হিসাবে গৃহীত হয়ে গড়ে তুলেছে গোৌঁড়ীয়-সাধনার ক্ষেত্রে রাগনিষ্ঠ প্রেমভক্তি, 
বৈষ্ণবসাহিত্যে রাঁধাকৃষ্ণ-লীলাঁকাহিনী এবং দর্শনজগতে অচিস্ত্যভেদাভেদ- 
সিদ্ধান্তের উজ্জল দৃষ্টান্ত ।। ইন্দ্রিয় কিংবা কোনপ্রকাঁর আত্মসুখের সঙ্গেই এ 
প্রেমের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।' কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে চৈতন্তচরিতামৃতে তাই 
বলা হয়েছে 2. 
“ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জান্বুনদ হেম, 
আত্মশ্থের যাহে নাহি গন্ধ |” (॥ ৩/২০/৫৩ ॥ ) 
বেঞ্চ সাধনায় এরূপ প্রেমাদর্শের পূর্ণাঙ্গ সঞ্চার ও ব্যাপ্তি যদিও 
শ্রীচৈতন্তদেবকে আশ্রয় করে গৌড়ীয় বা চৈতন্যোত্তর যুগেরই পরম সম্পদে 
পরিণত হয়েছে, তাহলেও (ত্রীচৈত্তের মতাদর্শ ও সাধনায় পুষ্ট নির্মল ও 
নিরুপাধি বিপ্রলস্তাত্মক প্রেমাদর্শের পূর্বাভাস প্রাক চৈতন্থযূগীয় ধর্মসাহিত্যের 
যুষ্টিমেয় কোন কোন কবির রচনায় দেখ। যায়) এদের মধ্যে পদাবলীর 
কবি চশ্ডীদাস নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ । শুধু তাই নয়, প্রাক্-চৈভন্ত যুগের 


২, দ্রঃ তক্তিরসাম্ৃত সিদ্ধ ॥ ১/১/৩৮ ॥ 








গোঁড়ীয় প্রেমাদর্শে কবি চণ্ডীদামের উত্তরাধিকার ১৭৯ 


পদাবলী ও অন্থান্ত সাহিত্যে বিরহের গভীরতা ও সর্বাত্মক ব্যাপ্তি একমাজ্র 
চণ্ডীদাস-পদাবলীরই প্রাণসম্পদ 1 প্রোক্-গৌঁড়ীয় যুগে রচিত হলেও চণ্তীদাস- 
পদাবলীর গৌড়ীয় আদর্শীনথগ নিত্য-বিরহগভীর ভাবন্ুষমার পরিচয় ও অখণ্ড 
অতীব্দরিয়-প্রেমরসাহুভূতির গভীরতা। ও ব্যাপ্তি আমাদের বিশ্বয়াবিষ্ট করে) 
শ্রীচৈতন্তদেবের সাধনায় ও প্রেমভক্তির আদর্শ সম্পকিত মতাদর্শ গঠনে 
প্রভাববিস্তার ক্ষেত্রে শ্রুতি-স্মৃতির সঙ্গে চৈতম্থপূর্ব প্রেমভক্তিসা হিত্যের 
কবিগণ কিছু না কিছু অবদান (রেখে গেছেন সন্দেহ নেই,__ চৈতন্তচরিতামৃতে 
কবিরাজ গোস্বামী সশ্রদ্ধ চিত্তে তাদের উল্লেখও করে গেছেন নিয়োদ্ধত অংশে £ 
“চপ্তীদাস বিষ্ভাপতি, রায়ের নাটকগীতি, 
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ 1৮ 
গর্দাবলীর কবি মৈথিলকোকিল বিগ্ভাপতি, 'জগন্নাথবল্লভ? নাটকের অষ্টা ও 
প্রেমবিলাসবিবর্তবাদের গীত রচনাকারী রায়রামানন্দ, 'ভ্ীকৃষ্ণকর্ণীমূত' কাব্যের 
রচয়িতা লীলাশুক শ্রীবিন্বমঙ্গল, 'গীতগোবিন্ে'র অষ্টা কবি জয়দেব প্রভৃতি 
প্রাকচৈতন্ত বাঁ চৈতন্তসমসাময়িক কবিগণ চৈতন্ঠোত্তর কালের সমুদ্ধিঘন 
বৈষ্ণবসাহিত্যের পুষ্টিবিধানে নানাভাবে অল্লবিস্তর সহায়তা করেছেন সন্দেহ 
নেই) কিন্ত €বি চণ্ডীদাসের কাছে স্বয়ং শ্রীচৈতন্তদেব এবং গৌড়ীয় কবি- 
দার্শনিক-সাধকগণ যতখানি খণী, প্রাকচৈতন্তযুগের আর কোন কবির কাছে 
ততখানি নয়) এ খণ বহিরঙ্গের শিল্পকলা বা মণ্ডননৈপুণ্যের জন্য নয়, সে 
ক্ষেত্রটিতে কবি জয়দেব এবং অভিনব জয়দেব'__-কবি বিদ্ভাপতি অপ্রতিছন্থী । 
হৃদয়ের গভীরে যে অনুভূতিতম্ময় নিত্য-বিরহাতুর প্রেমগভীরতা গৌড়ীয় 
সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন-সাধনার সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, চেত্ীদাস সেই তন্ময় 
অন্ুভূতি-জগতের কবি।) চণ্তীদাসের কাছে গৌড়ীয় বৈষণবের খণ সর্বস্তরে 
সঞ্চারিত সেই প্রাণসম্পর্দের জন্ত। পদাব্লীর সর্বত্র কবি চণ্ডীদাসেররাধা 
বিরহদীর্ণ প্রেমানুভূতির তন্ময়তায় বাহাচেতনাহীন গভীর ধ্যানে বিভোরা)য। 
বাহজ্ঞানহীন দিব্যোন্সপ্ত দশায় শ্রীচৈতন্তোর প্রত্যক্ষ- আচরণে মূর্ত হয়ে উঠেছিল ॥ 
আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাই নিঃসক্কোচে মন্তব্য করতে পেরেছিলেন £ 
5-১.02016 (51581091052 ৯85 10071)9 (10810011085 1095 
616101510৬০) 2150. 11060 00 0106 11911) 2010 0100 16 


১৭২ বৈষ্ব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


1020 2116280 51910105 ০06 1015 300....1016 ৪0৮210 ০৫ 
(01081021058 15 1015588০0 11 602 20008106০06 (51)21)01 
3085 £1565 0 [80178 25 01950020105 1025918 26 006 
1260 :০0£ 2৬&াঠে 026 .0100 5082] 02? 0115108-” 
(01091090528. 8০178154১5০ /.0. 29১ 0০. 0. / 1922 ) 
শুধু “যে করে কান্ুর নাম ধরে তার পায়।”__-আচরণটুকুই নয়, চণ্তীদাসের 
কৃষ্প্রেমোন্মাদিনী রাধার সমস্ত ব্যাকুলতা, আন্তি, বিরহদহন, মিলনস্মৃতিই 
কৃষ্ণপ্রেমবিবশ গ্রীচৈতন্তে প্রতিফলিত হয়ে পদাবলী সাহিত্যে সংযোজন 
করেছে অভিনব “গৌরচন্দ্রিকা” পদের বিপুল রসভাণগ্ডার । 
৬চশ্ীদাস-পদাবলী আগ্যন্তই বিরহের পদাবলী । প্রেমের সুচনাকাল 
পুর্বরাগ-পর্ধায় থেকেই চণ্ডীদাঁসের রাধা কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময়, কৃষ্ণবিরহে মৌন- 
গভীর, তদগতপ্রাণ । কবি বিদ্তাপতির রাধা সেখানে বয়ঃসদ্ধিকালের দেহ- 
সচেতনতা৷ ও যৌবনচাঞ্চল্যে উচ্ছল £ | 
“খনে খনে নয়নকোণ অনুসরঈ | 
খনে খনে বসনধুলি তন্ন ভরঈ ॥ 
খনে খনে দসনছট। ছুট হাঁস। 
খনে খনে অধর আগে করু বাস ॥” 
(বিদ্ভাপতি £ সম্পাদনা বিষ্ঠাভূষণ ও মিত্র ॥ পদ সংখ্যা-৫৪ ॥) 


বিদ্ভাপতির পূর্বরাঁগের রাধা প্রগল্ভা ও যৌবন-মদগর্বে গবিতা । সে গর্বে 
আপনাকে পসারিণী ইঙ্গিত করতেও রাধ। দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি বিদ্যাপতির পদে | 
অসঙ্কোচে সে তাই আপনার যৌবন সম্বন্ধে এমন ইঙ্গিত করতে পেরেছে হ 
“সগর সসারক সারে। 
অছয়ে সুরতরস হমর পসারে ॥” 
অর্থাৎ সংসারের সার ম্বরতরস রাধার পসরা । কৃষ্ণ সে রস পান করে গেলে 
ব্রাধার আক্ষেপ £ 
“বিকলএ গেলি রতন অমোল। 
চিন্ছি করি বাপিকে ঘটাওল্‌ মোল ॥* 
ূর্বরাগ-পর্ধায়ে মদগবিতা৷ শরীরী রাধার এ ধরণের প্রগল্ভ ইন্ড্িয়চেতনাতুর 


গৌঁড়ীয়- প্রেমাদর্শে কবি চণ্ডীদাসের উত্তরাধিকার ১৭৩ 


অশালীন উক্তি বিন্তাপতির পদাবলীতে অজভ্র,-যা ভার রাধাকে বৈষ্ণব 
কাব্যের আধ্যাত্মিক নায়িক। হিসাবে মধাদ। দিতে দংশয় জাগায় । এমনকি 
তাবোল্লাসপধায়েও বিদ্যাপতির রাধা ইন্দ্রিয়বিলাস থেকে মুক্ত হতে পারেননি । 
দু” একটি বিরলব্যতিক্রম অংশে ধ্যানগভীর অস্তরজগতে রাধা কৃষ্ণান্ুভবের 
গৌরবে অতীন্দ্রিয় প্রেমের সীম। স্পর্শ করেছেন বলে মনে হয় বটে, কিন্তু 
দে গৌরবদানের ঠিক পরধুহূর্তেই দেখা বাঁয় ইন্দ্রিয়াতুর দেহচিস্তার উন্মেষ 
তাকে সে মধাদালাভের যোগ্যতা থেকে দূরে অপসারিত করেছে । যেমন 
“আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু'--.”( বৈ. প. ॥ ১৩/৪ ॥ ) পদটির ঃ 


“সোই কোকিল অব লাখ লাখ ভাকউ 
লাখ উদধু করু চন্দ । 
গাচবাণ অব লাখ বাণ হোউ 


মলয় পবন বহু মন্দ |।” 


অংশটিতে ইক্ড্রিয়-বিজয়িনী রাধার মদনের প্রতি স্পধিত উত্তিতে প্রেম- 
গৌরবের শিখরস্পর্শা অনবদ্য রূপ ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই, কিন্ত এ অংশের 
ঠিক পরযুহূর্তেই সে রূপ থেকে তার সম্পূর্ণ বিচ্যুতি ঘটে ইন্দ্রিয়লিগ্লার 
সর্বাত্মক উন্মেষে যখন তিনি পূর্বান্থভৃতির গৌরব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে উচ্চারণ 
করেন £ 
“অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত 
তবন্ছু মানব নিজ দেহ ।” 
এরূপ বিলাসচাতুর্য ও ইন্দ্রিয়চাপল্য রাজসভার কবি জয়দেবের কাব্যেও 

একটা বড় স্থান অধিকার করে আছে। স্বচ্ছদৃপ্টির অধিকারী সাহিত্য- 
সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেব ও তার কাব্য সম্বন্ধে স্পষ্ট অভিমতই জ্ঞাপন 
করেছিলেন £ 

“জয়দেব ষে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিক্দ্িয়ের অনুগামী |, 

জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপুর্ণ ১**ইন্দ্রিয়পরতা দোষের 

উদাহরণ, জয়দেব 1৮ (বিবিধ প্রবন্ধ / বিষ্াঁপতি ও জয়দেব । ) 
আর 'গীতগোবিন্ন-কাব্যের এই বিল্গাসপূর্ণতার কথা কবি জয়দেব নিজেও 


১৭৪ , বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকৈ 


অন্বীকার করেননি। কাব্যের প্রথম সর্গে ই তার কাব্যপাঠের যথার্থ অধিকারী-. 
চিহ্িতকরণের মধ্যে কবির সে অকুণ, স্বীকৃতি স্পষ্ট ঃ 

“যদি হরিস্মরণে সরসং মনো 

যদি খ্লাস-কলাস্থু কুতৃহলম্‌। 

মধুর-কোমল-কান্ত-পদাঁবলীং 

শৃণু তদা জয়দেব-সরম্বতীম্‌ ॥”৮ ( গীতগোবিন্দ ॥ ১/৩ ॥) 
শ্রাক্‌গৌড়ীয় যুগে কবি বড়ুচণ্তীদাস-রপ্চিত ্রীকষ্ণকীর্তন” কাব্যের 
প্রেমাদর্শও স্থল ইন্দ্রিয়পরতা ও ভোগাকাজক্ষায় পরিপূর্ণ । কিছুটা ব্যতিক্রম 
হিসাবে কাব্যের শেষ খণ্ডিত সর্গ “অথ রাধাবিরহঃ, অংশে আপাতদৃষ্টিতে 
চৈতন্থাপ্রভাবিত পদাবলী-সাহিত্যের মত রিরহচেতনার কাব্যময় প্রকাশ দেখা 
গেলেও তা কিন্তু আছ্ন্তই সম্তোগস্পৃহায় পূর্ণ। আর অবশিষ্ট বারোটি সর্গ 
জুড়ে অমাঁজিত রুচি ও বিলাসকলার পদাঙ্ক অনুসরণে কাব্যটি জয়দেব-বণিত 
প্রেমাদশের ধারাতেই বিবেচ্য হয়ে গীতগোবিন্দেরই সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছে। 
বরং তুলনায় “গীতগোবিন্দ' এ কাব্য অপেক্ষা অনেক উন্নত রুচির বলে 
প্রতিপন্ন হতে পারে । এমনকি একান্ত লৌকিক ও স্থুলরুচির “ধামালী- 
জাতীয় গানের চরম বিকাশও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মধ্যে কেউ কেউ খুজে 
পেয়েছেন ।৩ তাছাড়া যে 'অথ রাধাবিরহঃ এবং কিছুট। তার পূর্ববর্তী “বংশীখণ্ড” 
সর্গ ছুটিতে পদাবলীর রাধার মত প্রেমানুভবের সুচন1 ঘটেছে বলে মনে হয়, 
সেখানেও কিন্ত রাধার ইন্দ্রিযপিপাসার অজভ্র বিস্তার আমাদের প্রতিমুহ্তে 
ব্যথিত করে । কৃষ্ণের মথুরা-গমনের পর বড়ায়িব্র গ্রভি আবেদনে রাধার 
প্রবল মদনাতিই রাধাবিরহ-সর্গের যেন মুল এবং মুখ্য-ভাবনায় পরিণত 
হয়েছে । যেমন £ 

“কাট করা কাহ্চাঞ্রি” আনাও। 

র্তী চি দি পোহাও ॥ 


টিপ ল্‌ রি রাখহ পরাণ। 
সহিষ্ঠে নারো। মনমথবাণ ॥ 


৩. ভ্্রঃ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কথা £ তমোনাশচন্দ্র দাশ গ্প্, পৃ. ৪৩২ 


গৌড়ীয় প্রেমাদর্শে কবি চস্ীদাসের উত্তরাধিকার ১৭৫ 


উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ । 
কাহ্চাঞ্চি না বুঝে দৈবে এ বিশেষ ॥৮ ইত্যাদি । 
( শ্রীকষ্চকীর্তন / পৃ. যথাক্রমে ২৬৩, ২৬৭, ২৮২) 
তাই নিরপেক্ষ সমালোচকগণ বলতে ছিধা করেননি £ 
“বড়,র বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহের মধ্যেও মনের চেয়ে দেই বড়” 
( চণ্ডীদাসের পদাবলী £ বিমানবিহারী মজুমদার, পু. ভূমিকা/৫১, ) 
এই প্রেক্ষাপটে অতীন্দ্রিয় প্রেম ও বিরহ-নিবিড়তার কবি চণ্তীদাসের 
তিলোত্তম! প্রতিভার ভান্বরবূপ অতি সহজেই প্রকট হয়ে ওঠে । কবি 
বিগ্ভাপতি-জয়দেব-বড়,চণ্ডীদাসের মত কবি চণ্তীদাসের রাধাও প্রাক্‌-চৈতন্য- 
যুগের, কিন্তু রূপে ও রসে কত স্বতত্্ব। চণ্ডীদাসের রাধা আছ্যস্ত বিরহের 
তপশ্চারিণী সাধিক1 | যৌবনের উচ্ছলতা, মদমত্তুতা, দেহগর্ব তাকে বিন্দুমাত্র 
স্পর্শ করেনি। আত্েব্দ্রিয় বাসনামুক্ত এ রাধা পূর্বরাগেই কৃষ্ণপ্রেমে ধ্যানী, 
বিবশহৃদয়া £ 
“রাধার কি হেল অন্তরে ব্যথা । 
বসিয়া বিরলে থাঁকয়ে একলে 
না শুনে কাহারো কথা ॥ 
সদাই ধিয়ানে চাহে মেঘ পানে 
না] চলে নয়ানতারা ! 
বিরতি আহ'রে রাঙ্গা বাস পরে 
যেমত যোগিনী পারা ॥৮ ( চণ্তীদাসের পদাবলী ॥৬॥ ) 
চণ্তীদাসের পদে গৌড়ীয় প্রেমাদর্শের মত পূর্বরাগেহ শ্রীরাধার বিরহের সৃচন]। 
সে বিরহে রাধা বিভোর, বিবশ ; ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের সামান্যতম পরিচয়ও সেখানে 
নেই । কবির বর্ণনায় £ 


“অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত 
অঝরে নয়ন ঝরে। 
বুঝি অনুমাঁনি কালারূপখানি 


তোমারে করিল ভোরে ॥৮ (এ ॥৪॥) 


১৭৬ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 
মদনের প্রসঙ্গ যে কবি চণ্তীদাসের পদে নেই তা নয়। কৃষ্ণের 


“ছুইটি লোচন মদনের বাণ 
দেখিতে পরাণে হানে । 
পশিয়া মরে . ঘুচাঁয় ধরমে 


পরাণ সহিতে টানে ॥৮ (এ॥৭॥) 
কিন্ত সে কৃষ্ণনয়ন রাধার দেহচাঞ্চল্য জাগায় না, তাঁর সমগ্র প্রাণ-মনকে পরম 
রসে আকৃষ্ট করে; লজ্জা, কুলধর্ম, সমাজ প্রভৃতি সব কিছু সম্বন্ধে অসারতা- 
ভ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়। শ্রীকৃষ্ণের রূপসৌন্দর্য রাধার মনে বিগ্ভাপতির পদের 
মত মদনজ্বাল! বাড়ায় না, প্রাণের ভিতর সে রূপমাধুরী অক্ষয় হয়ে থাকে £ 
“সই, কিবা সে মুখের হাসি। 
হিয়ার ভিতর কাটিয়া পাঁজর 
মরমে রহিল পশি ॥৮ (এ ॥ ১০ ॥) 

ূর্বরাগেই কৃষ্ণবিরহের গভীর অনুভবে রাধার শয়নে-্বপ্নে-গৃহকর্ম আচরণে 
নিত্য কৃষ্ণ-বিস্ফ,তি ঘটে £ 

“তোমরা কি আর বুঝাঁও ধরম। 

শয়নে স্বপনে দেখি সে কালা-বরণ॥”৮ (এ ॥১৯॥) 
কারণ, প্রেমমুদ্ধী এ রাধার কৃষ্ণচিন্তা নিরবধি £ 

*নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে ॥৮ (এ ॥ ২১॥) 
কিংবা £ “সদাই জাগে মনে সে কালে বরণ 

হাম কি করব ইবে 1” (এ ॥১৯॥) 
কৰি বিদ্যাপতির জাতি-কুলসচেতন রাধা কৃষ্ণকলঙ্কভয়ে, নানা অনুশাসন 

বন্ধ'সন্থীর্ণ সমাজ মানসিকতায় সব সময়েই কাতরা, কিন্ত কবি চণ্ডীদাসেরা'রাধার 
কাছে কৃষ্ণই একমাত্র জাতি-কুল হিসাবে বিবেচ্য হয়েছে, ফলে কলঙ্কবভয় তাঁকে 
ললীড়িত করে না। তাই তিনি অনায়াসে বলতে পারেন £ 


“যা বিনে যাহার না রহে জীবন 
সেই তার কুল জাতি ॥ 
যাঁউক কুরব দেশে দেশে সব 


তাহাতে বান্ধাছি বুক” (এ ॥ ২২৪) 


গোঁড়ীয় প্রেমাদর্শে কৰি চশ্ডীদাসের উত্তরাধিকার ১৭৭ 


বরং অনায়াসে সে কলঙ্ককে রাধা করে নিতে পেরেছেন দেহমনের পরম 
আভরণস্বরূপ £ 


“এ সব কলঙ্ক মলয় পহ্ছজ 
হিয়াতে রাখিয়া নিলু 1৮ (এ ॥৬৩॥) 
কলহ্কভীতিও একপ্রকার উপাধি, আত্মসচেতন-সমাজসচেতন একপ্রকার 
মানসিক অবস্থা; স্থৃতরাং তাঁকে জয় করতে ন। পারলে নিরুপাধি প্রেমের 
অধিকারী হওয়া যায় না। সেই কলঙ্কভীতি জয় করে চত্তীদাসের রাধা হেন 
অনাগত গৌড়ীয় প্রেমাদর্শকেই প্রচার করেছেন। রাধা তাই নিদ্ধিধায় 
চণ্তীদাসের পদে বলতে পেরেছেন ঃ 


“সই, ছাড়িতে নারিব কালা । 
কুল তেয়াগিয়া ধরম ছাড়িয়। 
লইব কলঙ্কের ভাল1॥”৮ (এ ॥ ২৬৪) 

* চশ্তীদাস-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র__আক্ষেপান্ুুরাগ । এ আক্ষেপে এক- 
দিকে রয়েছে বিরহদহনে প্রেমের বিষবেদনা, অপরদিকে অন্তরে জাগ্রত যুগপৎ 
অমৃতময় প্রেমরসের ধারা । .এই প্রেমন্বরূপই গৌড়ীয় যুগে কবিরাজ গোস্বামী 
প্রচার করেছিলেন “তপ্ত ইক্ষু-চর্বণ'-তুল্য “বিষাম্ৃতে একত্র মিলন” বলে, আর 
শ্রী্ূপ গোস্বামী প্রেমের সেই বিষামুতের ব্যাখ্যায় প্রেমকে শিশু-কালসর্পের 
দংশনজাত বিষযস্রণারও গরধনাশকারী, আবার আনন্দের ক্ষেত্রে দেবতাদের 
আস্থান্ত সমুদ্রমম্থনজাত সুধামাধুরষেরও অহঙ্কার সঙ্কোচনকারী বলে বর্ণনা 
করেছেন ।৫ ' কবি চন্ডীদাসের পদেও দেখি, বিরহে বাইরের বেদনায় আর্ত রাধা 
যখন কৃষ্ণকে ত্যাগ করে বিরহদহন ভুলতে চান, তখন অস্তর-গভীরে দেখেন 
কৃষ্ণের নিত্য আসন,--সেখান থেকে প্রেমময় রসময় কৃষ্ণকে কিছুতেই দূর 
করতে পারেন না £ 

“পাশরিতে চাহি তারে পাশরা না যায় গো” (চ. প.॥২৭॥) 
বিষপানও সেখানে রাধার ন্বজীবনদায়ক, বিরহও হয়ে ওঠে প্রেমবর্ধক | 


৪. দ্রঃ ঠচ. চ. ॥ ২/২/৪৪-৪৫ ॥ 
৫. দ্রঃ বিপ্ষমাধব নাটক ॥ ২/১৮ ॥ 
বৈ. দ.--১২ 


১৭৮ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


নিদ্রায় বিরহদহনের সাময়িক বিরতির অবসরও কবি চণ্তীদাসের নিত্য কৃষ্ণময় 
রাধায় কোথায়? আক্ষেপানুরাগে তাই সখেদে রাধা উচ্চারণ করেন £ 
“মুদিয়া নয়ন যদি বা ঘুমাই 
হৃদয়ে কানুরে দেখি 1৮ (এ ॥৩১॥):+ 
কৃষ্ণ তাকে বিষ্ভাপতির পদের ন্যায় বহিঃসৌন্দর্ধে মু্ধ করেন না, সমস্ত 
অস্তরকে আকর্ষণ করেন £ 
“লোক চরচায় ফিরিয়া না চায় 
সদাই অভ্তরে টানে ৮. (এ) ৩৩॥) 
বিগ্াপতির কুঞ্চ রাধার দেহে আগুন জ্বালে, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ হৃদয়ে, 
শত বারিবর্ষণেও সে আগুন নেভে না; ক্ষণিকের অদর্শন সে আগ্রনকে 
দিগুণ করে তোলে £ ৃ 
“জ্বলস্ত আনলে জল ঢালি দিলে 
তখনি নিবায়ে যায়। 
*নেরি আগুনি নিবাইব কিসে 
ছিগুণ জবলয়ে ভায় ॥ (এ ॥৩৪॥) 
এরূপ চিরস্তন অতৃপ্তি, আকাত্ষার এপ নিত্য সজীবতাই গৌড়ীয় সাধনায় 
প্রেমকে চিরস্থায়ী করেছে। বিরহ-গরলেই প্রেমের অমৃতত্বের আন্বাদ হয়ে 
ওঠে তীব্রতম, নিত্য বৈচিত্র্যে মণ্ডিত, অমীম । “ গ্রাচৈতম্াদেব তার সমগ্র 
সাধনার বিনিময়ে একমাত্র প্রার্থশার বস্তু করে তুলেছেন জন্ম-জন্মাস্তরব্যাগী 
এরূপ অসীম ও অহৈতুকী প্রেমভক্তির অধিকার, মুক্তি নয়।৬/ তপ্ত ইক্ষু 
চবণ'-তুল্য “বিষাঁন্ৃতে একত্র মিলন' বলে এ প্রেম তাই একান্ত গৌরবমণ্ডিতই 
হয়েছে কৃষ্ণ দাসের রচনায় । ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, প্রেমের সেই গৌরব- 
মণ্ডিত চিরজীবী সত্তার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কবিরাজ গোস্বামীর শতাব্দী 
কালাধিক পূর্বেই কবি চণ্ডীদান লিখেছিলেন £ 
“পিরিতে পুড়িল দেহ। 
নিমে লোনে স্থধা। একত্র করিয়া 
এঁছন তাহারি লেহ ॥ 
». দ্রঃ শ্রীশিক্ষাইক ॥ ৪ ॥ 


গৌড়ীয় প্রেমাদর্শে কবি চণ্ডতীদাসের উত্তরাধিকার ১৭৯ 


কিছু কিছু সুধা বিষ গুণ আধা 

নেহা চিরঞীবী কৈল॥” (এ॥১০৭॥) 
বিরহ-জ্বালার মধ্যেই মানসক্ষেত্রে অনস্ত প্রেমরসের নিত্যসজোগ, সে অবস্থায় 
“শুধুই সুধা যে নেহ॥” (এ ॥৯৮॥)। বলাই বাহুল্য গৌড়ীয় প্রেমসাধনার 
এরূপ রসপরিপূর্ণতার উপলন্ধিই তার দর্শন-সাধনা-সাহিত্যের পূর্ণবিকাশে মুখ্য 
সহায়ক। ভাষাস্তরে, গৌড়ীয় প্রেমাদর্শের রসপূর্ণতার উপলব্ধি প্রাকৃচৈত্য 
বৈঞব কবিদের মধ্যে একমাঞ্জ কবি চণ্ডীদাসেরই ছিল) আদলে সে উপলব্ধি 
গৌড়ীয় সমাজ চণ্ডীদাসের মনোজগৎ থেকেই আহরণ করে নানাভাবে তার 
বিবর্তন সাধন করেছেন । 

(গৌড়ীয় সাধনার প্রেমাদর্শ চিরবিরহকেই নিত্য প্রেম-পৌষণকারী হিসাবে 
সাহিত্যশাখায় সর্বাত্মক মূল্যায়ন করেছে । তাই মাথুরের অনস্তবিরহপর্ধায় 
বৈষ্ণবসাহিত্যে সবশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী । চণ্ডীদাসের রাধা আচ্ন্ত 
বিরহিণী হলেও মাথুর-পধায়ের বিরহ-চিত্রণ চণ্তীদাসের পদাবলীতে বিরল 1 
তা ব্যাপকভাবে আছে কবি বিদ্ভাপতির পদাবলীতে। তাই বিরহ-পধায়ের 
শ্রেষ্ঠ কৰি হিসাবে বিষ্ভাপতিই সমাধিক পরিচিত, যদিও বিরহের তন্ময়- 
অনুভূতি কবি চস্তীদাসের পদেই সর্বাধিক গভীর হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা চণ্তীদাস 
পদাবলীর আগ্ন্ত জুড়ে। /বিষ্ভাপতিকে মাথুর-পর্ধায়ের শ্রেষ্ঠ কবি বলা 
হলেও বিদ্ভাপতির মাথুর-পর্ধায় গৌড়ীয় সাধনার প্রেমাদর্শ-বিছ্যুত ; কেননা-_ 
প্রেমের অতীব্দ্রিয়তার ও অনুভূতিলোকে নিত্যমিলনের পরিবর্তে সেখানে 
ইন্ড্রিয়লালসাই প্রধান হয়ে উঠেছে ।, ব্দ্যাপতির পদে মিলন-বিরহের 
সর্বক্ষেত্রে মানবীয় শরীরী-প্রেমেরই আধিপত্য । গৌড়ীয় আদর্শ এই শরীরী 
প্রেমকেই শুধু নয়, অন্ত কোনপ্রকার আত্মস্থখৈর বাসনাকেই প্রেম বলে 
স্বীকার করেনি, সে সকল বাসনাকে অভিহিত করেছে কাম” নামে । কাম 
ও প্রেমের স্বাতন্ত্য নিরূপণ তথা প্রেমের সংজ্ঞায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
অভিমত স্মরণীয় £ 

“আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছ। তারে বলি কাম। 
কষেেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা--ধরে প্রেম নাম ॥* (চৈ, চ. ॥ ১/8/১৪১ $) 


১৮০ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


কিন্তু বিষ্যাপতির রাধার কাছে প্রায় ক্ষেত্রেই কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার পরিবর্তে 
আত্ষেক্দ্িয় প্রীতি ইচ্ছাই কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণের বিনিময়ে একাস্ত 
কাম্য হয়ে উঠেছে । পূর্বরাগ-পর্যায়ে সে রাধার মানসিকতার স্পষ্ট পরিচয় 
আমরা পূর্বে ই পেয়েছি, অভিসার পর্যায়েও অভিসার-শেষে কৃষ্ণের নিকটে 
আগত বিদ্যাপতির অভিসারিকা রাধার কৃষ্ণের কাছে স্পষ্ট স্বীকৃতি শুনি £ 
“মাধব আজু আয়লু' বড় ধন্ধে। 
সুখ লাগি আয়লু বড় ছুঃখ পায়লু' 
পাপ মনমথ সন্ধে ॥ 
প্রবাসী কৃষ্ণের বিরহেও সে রাধার ধ্যানের পরিবর্তে কামই দারুণ হয়ে ওঠে ঃ 
“এ সখি হামারি ছুখের নাহি ওর । 
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর 
শূন্য মন্দির মোর ॥ 
ঝম্পি ঘন গর- জস্তি সম্ভতি 
ভূবন ভরি বরিখস্তিয়া । 
কাস্ত পানুন কাম দারুণ 
সঘনে খর শর হস্তিয়া ॥৮ (বৈ. প.॥ ১২/৭॥ ) 
কিংবা পূর্ণশরীর নবযৌবনকাল বিরহে' অতিবাহনের জন্য সে রাধার কণ্ঠে 
প্রবল হয়ে ওঠে একান্ত আক্ষেপ, য “পাপ মনমথ'কেই অবারিত করে 
তোলে ঃ 


“অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব 
কি করব বারিদ মেহে। 
এ নব যৌবন বিরহে গোঁঙায়ব 


কি করব সো পিয়া-লেহে ॥” (এ॥১২/১০॥) 
আর ভাবোল্লাস-পর্ষায়েও অতীন্দ্রিয় ধ্যানের পরিবর্তে রাধার সম্তোগাকাজ্! 
আমরা তো৷ অল্প পূর্বেই শুনেছি । 

কবি বিদ্যাপতির ভাষারীতি, আলঙ্কারিক মগ্ডনকল! প্রভৃতি বহুল অন্থুন্থত 
হলেও তার প্রেমভাবনার কামানুগ আদর্শকে তাই চৈভন্োত্তর বৈষ্ণবসাহিত্য 
প্রীয়ক্ষেত্রেই বর্জন করেছে। সেক্ষেত্রে মিলন-বিরহ উভয়ক্ষেত্রেই নিরুপাধি 


গৌড়ীয় প্রেমাদর্শে কৰি চগণ্ডীদাসের উত্তরাধিকার ১৮১ 


ও অতীন্দ্রিয় প্রেমের অ্রষ্টা কবি চণ্তীদাসের প্রেমভাবনাকেই আরো বিবর্তন 
দান করে গৌড়ীয় সাধনা ও সাহিত্যে মহাভাবের সমুন্নত প্রেমাদর্শের প্রতিষ্ঠা 
ঘটিয়েছে। এ হিসাবে কৰি চণ্ডীদাসই বৈঞ্ব কবি-সাধক-দার্শনিক সকলের 
কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন । 
প্রাক-চৈতন্যযুগের রাধাপ্রেমাদর্শে মহাভাবের দর্শনসিদ্ধান্তগত প্রতিষ্ঠা 

ঘটে নি,_একথা অবশ্যই সত্য ; কিন্তু চৈত্ন্োত্তরকালে মহাভাবসাধিকা! 
রাধার সমগ্র বিশ্বজগতের দৃষ্টান্তে অদ্বিতীয়, অনুপম কিংবা অনন্ুকরণীয় 
প্রেমাদর্শের যে প্রতিষ্ঠী বৈষ্ণবসাহিত্যে ঘটেছে, তার তন্বতঃ না হলেও রসগত 
প্রতিষ্ঠা চণ্ডীদাঁসের রাধাপ্রেমাদর্শে অবশ্যই সচিত হয়েছে । কবি বিদ্যাপতি- 
বড়ু চণ্ডীদাস-জয়দেবাদির রাধাপ্রেমাদর্শের উপমা সমগ্র বিশ্বের লৌকিক 
প্রেমভাবনার সর্বস্তরেই খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু কবি চশ্তীদাসের রাঁধাপ্রেমের 
উপমা কোথাও মেলে না। ব্যক্তিজীবনে প্রেমের হলাহল-দগ্ধ বেদনার বিষে 
নীলক কবি চত্ডতীদাস তার রাধার প্রেম সম্বন্ধেশ্রীচৈতন্তের প্রেমসাধনার 
ৃষ্টান্তে কবি-দার্শনিকগণ যেমন সে সাধনার দ্বিতীয় দৃষ্টান্তরহিত আদর্শ 
সহজেই অনুভব করতে পেরেছিলেন, তেমনি অতি সহজে নিজেই উপলব্ধি 
করতে পেরেছিলেন £ 

“এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি । 

প্রাণে পরাণে বান্ধা আপন! আপনি ॥ 


মানুষে এমন প্রেম কোথা ন। শুনিয়ে ॥৮ (চ.প.॥ ১২৮ ॥) 
শুধু তাই নয়,_-সৃর্ষের সঙ্গে পদ্মের, মেঘের সঙ্গে চাতকের, ফুলের সঙ্কে 
ভ্রমরের কিংবা চাদের সঙ্গে নিশাচর চকোর পক্ষীর,_অবিচ্ছেগ্চ প্রেমসম্পর্কের 
কবিপ্রসিদ্ধ এ সকল অতি বিখ্যাত উপমাও চশ্ীদাসের রাধাপ্রেমাদর্শের 
অসীম গভীরতা ও ব্যাপ্তির কাছে একান্ত যান হয়ে যাঁয়। কবির ভণিতাতেই 
খুনি 2 

ত্রিভূবনে হেন নাহি চণ্তীদাসে কহে।” (এ ॥ এ ॥) 

মহাভাবের গৌরবে অদ্িতীয় গৌড়ীয় রাধাপ্রেমাদর্শের স্বরূপ ব্যাখ্যায় দার্শনিক 
কবি যখন লেখেন £ 


১৮২ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


*ভ্রিজগতে নাহি রাঁধাপ্রেমের উপমা ॥” 

( চে. চ, ॥ ২/৮/৭৯ ॥) 
তখন কাব্যাংশে কবি চণ্তীদাসের ভাষাশৈলীর অনুস্থতিই শুধু নয়, গৌঁডীয় 
সাহিত্য-দর্শনের মহাভাবসাধিকার পরিপূর্ণ উৎসরূপিণী হিসাবে চণ্তীদাসের 
রাধামূতিটিও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ফলে সে রাধাকেও মহাভাবের গৌরব- 
মর্ধাদ্দায় বরণ করে নিতে নিষিদ্ধ বাসনা জাগে । 

বিদ্যাপতির যৌবনমদগবিতা রাধার সঙ্গে চণ্ডীদাসের রাধার কোনই 
সাদৃশ্য নেই । চণ্ডীদাসের রাধাণ্ড গবিতা, কিন্ত তা যৌবনের দেহসৌন্দর্ষের 
জন্য নয়,-সে গর্ব কুঞ্চের প্রেমলাভে এবং কৃষ্ণকে ভালবাসার অধিকারে। 
তাই আপনার জন্য কৃষ্ণের সামান্ততম বেদনও্ড চণ্তীদাসের রাধার বক্ষে শেল 
হয়ে বাজে ঃ | 
“এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা? 
বন্ধু, কেমনে আইলে বাঁটে। 
আঙ্গিনার কোণে গাখানি তিতিঞাছে 
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥ 
সই কি আঁর বলিব তোরে । 
কোন্‌ পুণ্যফলে সে হেন বন্ধুয়? 
আসিয়া মিলল মোরে ॥”  ( চ. প. ॥ «৫ ॥) 
একদিকে ছুঃখ-বেদনার পরিপূর্ণতা, অপরদিকে হৃদয়ে প্রেমাম্বাদের তীব্রতা । 
চণ্তীদাসের রাধার তাই বাছিাক মিলনে অবসর কোথাও নেই, কেবলই 
বিচ্ছেদ বিরহের জ্বাল 
“শজ্খ-বণিকের যেমতি করাতি 
আসিতে যাইতে কাটে ॥ (এ॥৬২॥) 
গৌড়ীয় বৈষুব দর্শনে সাধ্য-সাধনতত্ব উভয়েরই প্রতিষ্ঠা প্রেমে । বিদ্যাপতি- 
জয়দেবাদির কাব্যে সাধ্য প্রেম নয়,--কৃষ্ণ বা! ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন। কিন্তু 
চণ্তীদাসের পদে কেবলমাত্র প্রেমে প্রতিষ্ঠিত সেই গৌড়ীয় সাধ্য-সাধনতত্বের 
পূর্বাভাসও মেলে মিয্নোদ্ধত পদটিতে ঃ 


গৌড়ীয় প্রেমাদর্শে কবি চণ্ীদাসের উত্তরাধিকার ১৮৩ 


“পিরিতি পিরিতি পিরিতি রতন 
যাহার হিয়ায় জাগে । 
পরাণ ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে 


এ বড় সুখ যে লাগে ॥”৮ (এ ॥ ৯৬॥) 
গৌড়ীয় দর্শনে প্রেম চত্ুরর্গের উপরে পঞ্চম এবং পরম পুরুষার্থ, চস্তীদাসের 
রাধার উপ্লব্ধিতে নশ্বর প্রাণকে অতিক্রম করে “পিরিছি' অবিনশ্বর ও "বড় 
স্খ;-ছুইই অভিন্ন। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের রস-এশ্বষের আবিষ্কারে 
একনিষ্প্রাণ আচার্ধ দীনেশচন্দ্র সেন যখন রসবিভোরতার বিষুদ্ধ আবেশে 
মনোরম উপমার রসে পিক্ত করে কবি চত্তীদাস-হ্ষ্ট বাধাপ্রেমাদর্শ সম্বন্ধে 
প্রাণের গভীর-অনুভূতিটি লিপিবদ্ধ করেন £ 
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01757011795. ....16 19 00৩ 00৬25 10৮০, 0০0 06 105 
ঢ7০0915, 00851 10 0106115, 16 ভা1]] 178৬5 ৪ 51021162101 
500 5011]. 4১০ 0015 50856 00]5 ৪. ১6 15107619150 
076 96917051956. 01196, (01581608055 ৫1715 4১6 £ 
9: 38180011011)9910 01022019. 5210১ 0, 28 ) 
তখন বিতর্কহীন ভাষায় পূর্ণ প্রাণে বলা চলে,_চণ্ডীদাস-প্রেমাদর্শ সম্বন্ধে 
এর তুল্য যোগ্য নুভব আর হতে পারে না। আর এ অনুভবে সাধ্যসাধন- 
সর্বস্ব গৌড়ীয় প্রেমাদর্শের অদ্বিত্তীয় দিব্যস্বরূপটি চণ্ডতীদাস-প্রেমাদর্শ সম্পর্কেও 
অভিন্নতায় উজ্জল হয়ে ওঠে। 
কবি বিদ্যাপতি সম্ভোগবাদী বলেই রাধার বিরহছ্ঃখের 'অবলান চেয়েছেন। 
তাই বারবার বিরুহকাঁতরা রাধাকে কবি পুনমিলনের আশ্বাস দিয়েছেন 
আপনার বিভিন্ন পদের ভণিতায় । যথা : 
“ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী । 
নুজনক কু-দিন দিবস ছুই-চারি ॥+ 
(বৈ. প. ॥ ১২/৫ ॥) 
কিংবা ? «“ভণয়ে বিষ্াপতি শুন বরনারী । 
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি ॥” (এ॥ ১২/৬॥) 


১৮৪ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


চত্ীদাসের পদেও সাসম্বনাদানের প্রয়াস একেবারে নেই তা নয়, কিন্ত প্রায় 
সর্বত্রই বিরহিণী রাধাকে চশ্ডীদাস অধিকতর দুঃখের আগুনে নিক্ষেপ করে 
তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বিরহজ্বালার অন্তহীনতা ও প্রেমানন্দের মরমী 


আন্বাদের কথা £ 

“্চণ্তীদাস কহে দৈব-গতি নাহি জান । 

দারুণ পিরিতি সেই বধয়ে পরাণ ॥৮ ( চ. প.॥ ১১০৪) 
অথবাঃঠ “চণ্তীদাস বলে কালার পিরিতি 


ছুখের নাহিক ওর ॥” (এ ॥১১২॥) 
এ ধরণের ভণিতা চণ্ীদাস-পদাবলীতে অজত্র” যা ছুঃখ-জ্বালা-দহনদগ্ধ 
প্রেমের নিখাদ উজ্জল রূপটিকে রাধাপ্রেমাদর্শে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। 
বিষ্ভাপতি প্রধানত আত্মসচেতন শিল্পী-কবি, কিন্তু চণ্ডীদাস আত্মবিস্মৃত মরমী 
কবি। এই মর্মন্বরূপই গৌড়ীয় বৈষ্ুবসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য । তাই 
চণ্তীদাস স্বভাবতঃই অনেকখানি গৌড়ীয় সাহিত্যের মর্মাদর্শসম্মত কবি। 
অথবা বল! চলে”_কৰি চণ্তীদাসের মর্মস্বরূপই আরও পরিণত ও ক্ষত হয়ে 
উঠেছে গৌড়ীয় সাহিত্যে ও তার প্রেমাদর্শে । 
চণ্ীদাস পদাবলীতে রাধাকে মিলনের আস্মাসদানের প্রয়াস যে ক'টি 

পদে পাই, একটু তলিয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে__সেগুলির মধ্যে রয়েছে 
ভাবসম্মিলনের স্পষ্ট ইঙ্গিত, ইন্ড্রিয়মিলনের নয়। বিরহজ্বালায় পীভিতা রাধা 
যখন সথীকে বলেন £ 

“গরল গুলিয়া দেহ জিহবার উপরে ! 

ছাঁড়িব পরাণ মোর কি কাজ শরীরে ॥”৮ (এ ॥ ১১৯॥) 
সে পদের ভণিতায় তখন রাধার প্রতি কবির সাশুণাঝ।ণী £ 

“চণ্ডীদাস কহে কেন এমতি করিবে । 

কানু সে পরাণনিধি আপনি মিলিবে ॥” 
বিরহতন্ময় কৃষ্ণচিস্তার অনিবার্ধ পরিণতি কৃষ্ণ-মিলন, কৃষ্ণগ্রেমন্ৃতিময়তা, 
কৃষ্ণবিস্ক.তি :₹ তাই তা আপনি মিলিবে।-_-ভাবসন্মিলনের ইঙ্গিত এখানে 
সুস্পষ্ট । নিয়োভত পদাংশ ও ভণিতাঁটিও স্মরণীয় : 


৭ দ্রঃ চ. প. ॥ ৬১-৬৩, ৭৫, ৮১, ৮৪-৮৮১ ১০২১ ১৩৯ প্রভৃতি সংখ্যক পদের 
ভণিতাসযুহ | 


গৌড়ীয় প্রেমাদর্শে কবি চণ্তীদাসের উত্তরাধিকার ১৮৫ 


“শরীরে না রহে প্রাণ বাহিরায় এখনে । 
পরাণ গেলে কি করিবে পিয়া দরশনে ॥ 
চণ্তীদাস কহে প্রাণ যাইবেক কেনে । 
চিত স্থির করি রহ মিলিবে এখনে 1৮ (এঁ॥ ৭৭॥) 
এখানেও মিলন স্থিরচিত্তের একাগ্র কৃষ্ধধ্যানে অন্তরগভীরে, অর্থাৎ তাও 
অবিতকিত ভাবসম্মিলন, __ইন্দ্রিয়মিলনের ইঙ্গিতমাত্র এখানে নেই, কেননা 
“মিলিবে এখনে” শব্দটি লক্ষ্যণীয় । বলা! চলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে চণ্তীদাসের রাধার 
চিরবিরোধ । এমনকি বির্হবেদন। বিস্মৃতির জন্য সে রাধ! ইন্ড্রিয়চিস্তাঁয় 
বিভ্যের হতে চাইলেও তাঁতে সার্থকতা পান না। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গন্ধ-বংশী- 
ধ্বনি প্রভৃতিকে অস্বীকার কিংবা অগ্রাহ্হ করার জঙন্ত চক্ষু-নাপিক' প্রভৃতি 
বহিরিক্দ্িয়মূহকে আবৃত করা সত্বেও চণ্তীদাসের পদে শ্রীরাধার অস্তরে 
বহিরিক্দ্রিয়ের অতিরিক্ত অনুভূতির দ্বারপথে প্রবেশ করে কৃষ্ণের সবাত্মক 
অস্তিত্বের নিত্য উপলব্ধি, যে কারণে অতীন্দ্রিয় প্রেমের অধিকারিণী সে রাধার 
স্থৃতীব্র আক্ষেপ £ 
“ধিক্‌ রহ" এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব। 
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥৮ (এ ॥ ১২৬৪) 
বিরহজ্বালাকে চণ্তীদাসের রাধা চির পাওয়ার অনুভব দিয়ে জয় করতে 
চেয়েছেন। আর অনুভূতির এই লক্ষ্যে পৌছনোই তো গৌড়ীয় প্রেমাদর্শের 
মূল কথা। বিরহ-লব্ধ এ উপলব্ধি অনিবারণীয়, বরং ত৷ ক্রমাগত বৃদ্ধি ও 
গভীর্ত। লাভ করে অসীম ও অতলম্পর্শা হয়ে ওঠে "কবিরাজ গোস্বামীর 
রর্ণনায় শুনেছি £ 
প্রাধা-প্রেম বিভু যাঁর বাট়িতে নাই ঠাঞ্চি। 
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বায়ে সদাই ॥৮ ( চৈ. চ. ॥ ১/৪/১১১ ॥ ) 
এ আনন্দের সন্ধানও প্রাকৃ-চৈতন্য যুগে কবি চণ্তীদাসই সর্বপ্রথম দিয়েছেন £ 


“নিতুই নৌতুন পিরিতি হজন 
তিলে তিলে বাটি যায়। 
ঠাঞ্ি নাহি পায় তথাপি বায় 


পরিণামে নাহি থায় ॥ 


১৮৩ বৈষাব দর্শন ও সাহিত্যের রসল্লোকে 


সখি হে, অদভূত ভু প্রেম। 
এত দিন চাই অবধি না পাই 
ইথে কি কফিল হেম ॥৮ (চ. প. ॥ ১২৭ ॥ ) 

পদটি প্রাক্-চৈতন্তষুগের কবি চণ্তীদাসের কিনা, সে বিষয়ে গবেষকমহলে 
বিতর্ক থাকলেও চণ্ডীদাসের অন্ান্ত অজস্র পদের দৃষ্টান্তে কবি চণ্তীদাস যে এ 
অনুভূতির যোগ্যতম অধিকারী, 'সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই । কারণ কবি 
চণ্তীদাসের পদাঁবলী-পাঠকমাত্রেরই অসংশয়িত উপলব্ধি _শিল্পস্ুষমা নয়, 
অনন্যনির্ভর ভাবুকতাই তার স্থজনশৈলীর মর্মকথা । 

কবি চশ্তীদাসের সমগ্র পদাঁবলীই এরূপ মিলন-বিরহাশ্রিত প্রেমের 
বিষামুস্-ন্বরূপের যুগ্মপ্রকাশক | একদিকে বিরহের অতলম্পশা বেদনাসমুদ্র, 
অন্তদিকে অসীম বৈচিত্র্যেভরা অতীন্দ্রিয় প্রেমানুভতির পরম ভূমানন্দ,_ 
উভয়কে আশ্রয় করে চণ্তীদাসের পদাবলী গৌড়ীয় প্রেমভাবনার মূল স্মত্রটিকে 
অনায়াসেই পৌছিয়ে দেয় আমাদের কাছে ।, দক্ষিণ ভারতের আড়বাঁর সাধক- 
বুন্দ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাধক ও কবির সাধনা ও কাব্যাদর্শ, বিভিন্ন পুরাণ- 
দর্শনশান্ত্র-রসসাহিত্য-লোকগাথ। গ্রভৃতি গৌড়ীয় প্রেমাদর্শের পরিপোষণক্ষেত্রে 
তাদের অল্পবিস্তর প্রভাব স্চারিত করে দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গৌড়ীয় 
আদর্শ থেকে সে সকল প্ররেমাদর্শের ব্যবধান দৃস্তর । কিন্তু কবি চণ্তীদাস- 
পদাবলীর প্রেমাদর্শ ই প্রাক._-গোৌঁড়ীয় প্রেমাদর্শের দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে একমাত্র 
ৃষ্টাস্ত, যার মধো রয়েছে গৌড়ীয় প্রেমণদর্শ-পরিপুষ্টির বন্থল উপকরণ। বলা 
চলে-_-গৌড়ীয় সাহিতোর রাধাপ্ররেমাদর্শ চণ্তীদাসের রাঁধাপ্রেমাদর্শকে নিঃশেষে 
আত্মসাৎ করে নিয়েছে । ভাষান্তরে,-_ কবি চণ্তীদাসের রাধার ভাব-স্ুনিবিভ 
নিষ্ফাম প্রেমই অকৈত নিরুপাধি প্রেমহিসাবে গৌড়ীয় ধর্ম, সাধনা ও 
সাহিত্যের সবস্তরে একান্ত নিষ্ঠাসহকারে গৃহীত হয়েছে । গৌড়ীয় কবি- 
দার্শানক-সাধকগণ তাই কবি চণ্তীদাসের প্রেমের আলোকবতিকাধারী পথিকৃৎ- 
সত্তার গৌরবমর্ধাদাকে অক্ষয় করে রেখেছেন তাদের রচনাধারায় ও সাধনায় । 
জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস প্রমুখ পদাবলী সাহিত্যের কবিবুন্দ, শ্রীরপ-সনাতনাদি 
গৌড়ীয় রসশাস্ত্রকার তথ! আলঙ্কারিকগণ, কবিরাজ গোম্বামী প্রমুখ চৈতন্তা- 
লীলা ও গৌড়ীয় প্রেমভক্তি-সাধন-দর্শনের ভাষ্াকার্গণ তাদের কাব্য-দর্শশ- 


গৌড়ীয় প্রেমাদর্শে কবি চস্তীদাসের উত্তরাধিকার ১৮৭ 


লীলাগ্রস্থাদি প্রণয়নে কবি চণ্তীদাস-প্রচারিত প্রেমাদর্শকে নানাভাবে অনুসরণ 
করেছেন, একাস্ত মর্ধাদাসহকারে তাকে স্মরণ করেছেন । আর স্বয়ং শ্রীচৈতন্ত- 
দেব বিশেষ করে কৰি চণ্তীদাসেরই রচনাশ্রিত নানা পাঁলাভিনয়, পদকীর্তন ও 
পদ-আন্বাদন করে দিব্যোন্বত্ত হয়ে উঠতেন গভীর কৃষ্প্রেমে --যা ছিল অসংখ্য 
ভক্ত ও সাধারণ মানুষের একান্ত চাক্ষুষ করা সত্য । 
স্তরাং, অনায়াসেই বলা চলে-_-শ্রীরাধাভাবতন্ গ্রীচৈতন্তের অনুপম 

কৃষ্ণপ্রেম-মানসিকতার প্রধানতম উৎসটি হ'ল কবি চণ্তীদাস-কল্িত শ্রীরাধা 
কিবা নিত্য-বিরহিণী শ্রীমতী রাধিকার অস্টা কবি চণ্তীদাসের প্রেমভাবনা। 
কবি চণ্ীদাসের কল্পনার রাধাই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যাদেবে মূর্ত হয়ে শ্রীরাধার 
প্রেম-এতিহাকে নিঃশেষে প্রামাণ্য করে তুলেছে। তাই রসপ্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্বর্ীয় 
আচাধদেব দীনেশচন্দ্র লেন মহাশয় যে লিখেছিলেন £ 

“কাব্যক্ষেত্রে চণ্তীদাস প্রভ্‌ কর্মক্ষেত্রে চৈতম্যপ্রভূর ন্যায় অন্য এক 

প্রেমাবতার 1” ( বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য / পু. ২৩২) 
কবি চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সে উপলব্ধি সত্যদ্্রষ্টার অসংশয়িত অনুভব । 


॥ বৈষ্ণব প্রেমাদর্শ ও কৰি জ্ঞানদাস ॥ 


শ্রীচৈতন্তকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ধারাটাই স্পষ্ট 
দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে গড়ে । চৈতন্দেবের রাগমাগীঁয় প্রেমভক্তিরসের 
নাধনাকে আশ্রয় করে উত্তরচৈতন্ঘুগের সাহিত্যধারা ভাব ও রসগত উৎকর্ষে 
সাহিত্যধারায় নিয়ে আসে এক প্রবল জোয়ার-প্রবাহ, যাকে মধ্যযুগীয় 
সাহিত্যের, সেই সঙ্গে সমাজজীবনের ক্ষেত্রেও একটা নৃতন প্রেরণার কিংবা 
জাগরণের কাল বলে অভিহিত করা যায় । আর বলাই বাহুলা, এই প্রবাহের 
পুরোভাগে ছিল বেষ্বসাহিত্য । প্রাকৃ-চৈতন্যযুগে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীকে 
অবলম্বন করে প্রেমমাধুর্ষের বিস্তার ঘটেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে 
ভক্তিসাধনার আদর্শ রূপায়ণের কোন প্রয়াস ছিল না, অন্ততঃ কবি জয়দেব- 
বড়ু চশ্তীদাস-বিদ্যাপতির ব্রচনায় বণিত রাঁধাপ্রেমাদর্শ সে সম্বন্ধে কোন সংশয় 
রাখে না। কবি চণ্ডীদাসের রচনাকে বাদ দিলে সে আদর্শ আর যাই হোক 
না কেন, সন্তভোগবাসনাতুর লৌকিক প্রেমভাবনার উধে্র্ধে উঠতে পারে নি; 
আর সে কারণেই ত1 কারও কাছে রাজসভা বা ধনীর মজলিসের উচুদরের 
বৈঠকি গানের তুল্য মনে হয়েছে, আবার কেউ বা সে সকলকে সাত্বিক 
ভাবশুস্ত এবং নরনারীর দেহিক সম্তোগের প্রতীক কিংবা প্রেমের ছদ্প আবরণে 
কামের নগ্নরূপ ও পরকীয়া প্রেমের সামাজিক সম্ভোগের বিস্তার বলে মনে 
করেছেন।২ প্রাকৃচৈতন্তযুগে চণ্তীদাসের রচনাতেই সর্বপ্রথম সম্ভোগচেতনা- 
মুক্ত প্রেমের মহত্তর রূপের প্রকাশ ঘটে । কিন্তু এ কথাও সত্য যে, সে 
প্রেমের সঙ্গে ভক্তিলাধনার কোন যোগন্থৃত্র ছিল না। চণ্তীদাসের পদাবলীতে 
__পপ্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবনের নিতান্ত মানবিক অনুভব অকৃত্রিম উপলব্ধির তন্ময়তায় 
পরিস্রত হয়ে যেন এক অশরীরী, জীবনাতীত ব্যঞ্জনার স্থষ্টি করেছে ।”৩ 


১, দ্রঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাল/১ম খণ্ড, পৃরার্ধ £ ডঃ স্থকুমার সেনঃ পৃ- ৩৮৬ 

২. দ্রঃ বাংল। দেশের ইতিহাস/২য় খণ্ড (মধ্যযুগ )£ সম্পাদদনা-ডঃ রমেশচন্জ্ 
মজুমদার, পৃ. ২৫৮৬ *. 

৩. বাংল! সাহিত্যের ইতিকথা/১ম পর্যায় : ত্দেব চৌধুরী, পৃ ১৯৬. 


বৈষ্ণব প্রেমাদর্শ ও .কবি জ্ঞানদাস ১৮৯ 


সন্দেহ নেই, প্রাকৃচৈতন্যযুগীয় তান্ত্রিক ভক্তি-আদর্শের বীভৎসত! ও ক্রদ্ষণ্য- 
ধর্মের নানা গৌঁড়ামি তথা ধর্মলাধনার ক্ষেত্রে নানা অরাজকতা ও বিকৃত 
আচরণের কালে সে সকলের বলিষ্ঠ প্রতিবাদে ভক্তির নির্মল ও মর্যাদাপূর্ণ 
সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপনক্ষেত্রেৎ শ্রীচৈতন্তদেবের উজ্জল প্রেমভক্ষিমানসিকতাকে 
চণ্ডীদাসের সেই “অকৃত্রিম উপলব্ধির তন্ময়তা” অনেকখানিই প্রভাবিত করেছিল, 
আর সেই প্রভাববিস্তারের সূত্রেই কবি চত্তীদাস গৌড়ীয় প্রেমভক্তির সাধক- 
সম্প্রদায়ের কাছে চৈতন্তপূর্ব মহাজন-কবিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন হয়ে 
উঠেছিলেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে তা শ্রীচ্তৈম্থদেব কর্তৃক চণ্তীদাস-পদাবলী 
আম্বাদিত হওয়ার এবং চৈতনম্ত-প্রবতিত ভক্তি-আদর্শ চণ্তীদাসের রচনায় 
আরোপিত হওয়ার কারণেই । সুতরাং তা চশীদাস-পদাবলীর ব্বতঃ বা 
সহজাত বৈশিষ্ট্য নয়। ৃ 
শ্রীচৈতম্যাদেবের প্রত্যক্ষ সাধনায় যে সাধন-সাধ্যস্বন্থ পরম পুরুষার্থন্বরূপ 
অহৈতুকী প্রেমভক্তির সুচনা তার মর্ধাদাকে কেবল ধর্মীয়ক্ষেত্রেই নয়, 
সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেও বিশেষ প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, রাধা- 
কৃষ্ণের লীলাকাহিনীর আশ্রয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যে সেই প্রেমভক্তির পূর্ণ বিকাশ 
ঘটে চৈতন্যোত্বর কালে। অর্থাৎ বৈষ্বসাহিত্যে মহাভাবের অর্ধিকারিণী ও 
প্রেমসাধিকা-শিরোমণিরূপে শ্রীরাধার পরিকল্পনা ও যথাযথ প্রতিষ্ঠ। শ্রীচৈতন্তের 
সাধনায় প্রকটিত প্রেমাদর্শকেই মুখ্যত: অবলম্বন করে। সে হিসাবে 
চৈতন্ঠোত্তর পদাবলী ও অন্যান্ত বৈষ্বসাহিত্যের সুবিশাল ধারাটাই হ'ল 
গৌড়ীয় প্রেমভক্তিরসের যথার্থ বিকাশস্থল। বুন্দাবনের গোস্বামিগণ চৈতন্ত- 
দেবের সন্াসজীবনকে বিশেষতঃ তার অন্ত্যজীবনের দিব্যোম্মাদ-সাধনাদশ কে 
অবলম্বন করে গৌড়ীয় প্রেমভক্তির আদর্শকে এক স্ুৃবিস্তৃত দার্শনিকভিত্তির 
উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন । এঁদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন ভক্তিরসামৃতসিন্ধু- 
উজ্জ্রলনীলমণি প্রভৃতি অলঙ্কারপ্রস্থের রচয়িতা ও গৌড়ীয় প্রেমভাবনার দিগ. 





৪, শ্রী কবি-কর্ণপুবের টৈতন্যপ্রণাম ম্মরণীয় £ 
“কালামষ্টং ভক্তিযোগং নিজং ধঃ প্রাহুফতুৎ কৃষঃচৈতত্তনাম | 
আবিভূতিন্তম্য পাদারবৃন্দে গাড়ং গাড়ং লীয়তাং চিত্তভূঙ্গ£ |” 
( শ্রীচৈতন্তচন্োদয় ॥ ৬/৭৪ ॥) 


১৯৩ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


দর্শনী উদ্ধবসন্দেশ, হংসবূত, বিদগ্কমাধব, লঘুভাগবতামূত প্রভৃতি কাব্য- 
নাটকের শ্রষ্টা শ্রীরূপ গোস্বামী এবং ষটন্দর্ভ ( ততবসন্দর্ভ, ভগবত সন্দর্ড, 
পরমাত্মসন্দর্ড, কৃষ্ণনন্দর্ড, ভক্তিসন্দর্ভ ও গ্রীতিসন্দর্ভ ১, সর্বস্বাদিনী, ভক্রি- 
রসামৃত্শেষ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ও ভাগবত-ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-উজ্জলনীলমণি 
প্রভৃতির যথাক্রমে ক্রমসন্দর্ড-হুর্গমসঙ্গমনী-লোচনরোচনী প্রভৃতি টীকারচনাকারা 
শ্রীজীবগোন্বামী । খ্রীষ্তীয় ঘোড়শ শতকে অসংখ্য কবির রচনাকে আশ্রয় 
করে পদাবলী ও অন্যান্য বৈষ্বসাহিত্য প্রেমভক্তিবাদী সেই দার্শনিকভিত্তির 
উপরেই পূর্ণ বিকাশলাভ করে বৈষ্ণবসাহিত্যের এক স্বুব্ণযুগ গড়ে তোলে। 
এই কারণেই চৈতন্যোত্তর বৈষ্বসাহিত্য পরিচিত হয় বৈষ্ণব দর্শনের রসভাষা 
হিসাবে, ঘ! তার একান্ত গৌববমর্ধাদার পরিচায়ক | 

চৈতন্ত-তিরোধানের পরবর্তীকালে পদাবলী-সাহিত্যের লীলাকাহিনী 
মুখ্যতঃ বৈষ্ণবসাধনার দার্শনিক ভিত্তিস্থাপনকারী গোস্বামী-শাস্ত্রের প্রেরণায় 
নিতান্ত মানবিক অনুভবকে অতিক্রম করে গৌড়ীয় ভক্তিসাধনার আদর্শে 
পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে রাধাকুঞ্চের লীলাকাহিনীর ক্ষেত্রেও সম্ভোগ বা 
বা মিলনস্পৃহ! কিংবা অধ্যাত্বব্যঞ্জনায় য। মুক্তিবাসনা, তাকে অতিক্রম করে 
নিত্য কৃষ্ণবিরহার্ত দিব্যোম্ত্ত প্রীচৈতন্ের অনুসরণে রাধার প্রেমাদর্শে মহা 
ভাবসত্তার প্রতিষ্ঠা ঘটে। ফলে, ত্রিজগণ্ে অনুপম প্রেমের সাধিকা রাধার অনন্ত 
বিরহ ও সে বিরহের আম্বাদবৈ চিত্র্যকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব ভক্তিসাধনায় 
প্রেমের পরম-পুরুষার্থতার যে মদ্ধিঠীয় আদর্শ, বৈষ্বসাহিতো ঠার পুর্ণ 
প্রচার ও প্রসার ঘটে । সেই সঙ্গে পদ'বলীতে সংযাজি হয় নূতন নৃতন 
বনু পরায়, যা বৈষ্ণব দর্শনসম্মত অশেষ নৈচিত্রামণ্ডিত প্রেমভঞ্জি আদর্শেরই 
রসগ 5 সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। মুক্তি গৌড়ীয় দর্শনের পরম পুরুবার্থ ভক্তি 
বা প্রেমের বিরোধী বলে উত্তরচৈতগ্রযুগের সমগ্র বৈষ্ণবসাহিতা শঙ্গাররসের 
বিপ্রলম্ত আদর্শকেই সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠা দিয়েছে! এ কারণেই রসপ্রজ্ঞ 
সমালোচক লিখেছিলেন £ 

“রাধাবিরহই পদাবলী-সাহিতে।র প্র'ণন্রূপ |” 

কিংবা ঃ “কেবল মাথুর বেদনার কথা নয়, পদাবলী আগাগোড়া! বেদনারই 


গান।” (পদাবলী সাহিত্য £ শ্রীকালিদাস রায়, পৃ. ৬", ৬৩) 


বৈষ্ণব প্ররেমাদর্শ ও কবি জ্বানদাস ১৯১ 


গৌড়ীয় দর্শনানুগ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাদর্শের স্থজনে ধারা বৈষ্ণবসাহিত্যের 
নুবর্ণযুগের ধারক, সেই ষোড়শ শতকের কবিদের মধ্যে মুখ্যস্থানটি অধিকার 
করে আছেন পদাবলীর কবি জ্ঞানদ্াস। গৌড়ীয় দর্শনসিদ্ধাস্তসম্মত প্রেম- 
ভক্তির রসভান্তরূপটি তার রচনাতেই স্প্রথম পূর্ণন্ষ-ট হয়ে ওঠে। সেই 
সঙ্গে আস্তরধর্মে কবি চণ্তীদাসের অকৃত্রিম উপলব্ধির তন্ময় জগতটিকে সম্পূর্ণ 
আত্মস্থ করে নেওয়ায় চণ্তীদাসের ভাবশিষ্য কবি জ্ঞানদাস প্রেমরস ও 
ভক্তিদর্শন উভয় জগতেই এক অনন্যসাধারণ কব্প্রিতিভার স্বাক্ষর রেখে 
গেছেন। কবি বিদ্যাপতির স্ুুনিপুণ মণ্ডন-এশ্বধের অনুসরণে জ্ঞানদাসও 
অবিসংবাদী শিল্পীর মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন সত্য, কিন্তু আস্তরক্ষেত্রে 
সম্ভোগরসাতুর, মুক্তিবিলাসী, রূপদক্ষ কবি বিদ্যাপতি জ্ঞানদাসের গৌড়ীয় 
প্রেমরসময় মানসজগৎটিকে বিন্দুমাত্র নাড়! দিতে পারেননি । সেখানে ষে 
রসম্রোতটুকু মহাজন-ঝণে আবদ্ধ, তা! তার কীাদরা থেকে ্বল্পদূরত্ের গ্রাম 
নানুরের পুবস্থরী কবি ভাবনিবিড় বিরহতন্ময় সেই চণ্ডীদাসের প্রাণের স্পর্শ 
সঞ্জাত। কিন্তু পরিণতিতে গৌড়ীয় প্রেমরসধারার দীক্ষালদ পরিপূর্ণতায় 
তা হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র ও অধিকতর গৌরবের অধিকারী । চৈতন্যোত্তর কালের 
গোবিন্দদাস কবিরাজও এ প্রসঙ্গে অবিস্মরণীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু বিষ্ভাপতির 
অনুসরণে “দ্বিতীয় বিদ্যাপত্ি” কবি গোবিন্দদাস আলঙ্কারিক মণ্ডনসমৃদ্ধ ও 
সন্ভোগরসাতর পদ রচনায় কম ব্যাপুত ছিলেন না। জ্ঞানদাসের পদাবলীতে 
'বসস্তুলীলা” ও 'শার্দরাস' পধায়ের অতি সীমিত সংখ্যক পদে সম্তোগের বর্ণনা 
থাঁকলেও সেগুলিকে অতিক্রম করে রাধাকৃষ্ের প্রেম-মানমিকতার একান্ত 
আনন্দদায়ক অসংখ্য বৈচিত্র্যই আমাদের মনকে সমধিক আকরষণ করে । নৃত্য- 

ত) সখিদের হাস্যপরিহাস, প্রহেলিকা গান, "হারিখেলা, বিবিধ কেশ-বেশ 
রচনা, অনবদ্য প্রকৃত্তির পটভূমিকা প্রভৃতির অপরূপ মাধুধধই সে সকল পদের 
মুখ্য বৈশিষ্টো ও একান্ত আন্বাদের বস্তুতে পরিণত হয়েছে । 

'যুগল-মিলন” শীর্ষক স্বল্প কয়েকটি পদের সম্মিলিত একটি পধায় কৰি 
জ্বানদাস তার পদাবলীতে স্থান দিয়েছেন সত্য, কিন্তু সেখানেও সেই মাধূর্য- 
মণ্তিত চিত্রাবলীর সৌন্দর্ধই আমাদের মুগ্ধ করে । সে মিলন সম্ভোগহীন 
এক পরম মাধুর্যের আকর। রাঁধাকৃষ্ণের সেই মিলিত'অবস্থায় £ 


১৯২ বৈষব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


“দোহার মুখের বাণী অমিয়া-অধিক শুনি 
সখীগণ শ্রবণ জুড়ায় ॥ 
দোহার মাধুরী-গুণে উলসিত সীগণে 


নানা ফুলে দোহারে সাজায় ।” 
' (জ্ঞানদাসের পদাবলী ॥ যুগল-মিলন/১ ॥ ) 
এই যুগল-মিলন পর্যায়ে কবির মুখ্য প্রতিপাগ্ঠ হয়ে উঠেছে ঃ 
“কাম কামিনি এক কাম নাহি জাগ ॥”৮ (এ ॥ &/১১॥) 
মিলনে কাম-কামিনী অর্থা কৃষ্ণ ও রাধা একাত্ম হলেও সে মিলন কিন্তু কাম 
বা মদনবিকারশুন্য, ভাবসম্মিলনের অন্তগু্ট রসের আম্বাদে ত৷ অনুপম মাধূর্ষে 
মুরভিত। এ বিষয়ের একটি অনবদ্ধ দৃষ্টান্ত ধর! পড়েছে প্রভাতকালে রাধার 


প্রতি সখির বিস্ময়বিমুগ্ধ উক্তিতে £ ূ 
“একলি মন্দিরে শুতল সুন্দরি কোরহি শ্যামর-চন্দ ৷ 
তবন্ু” তাকর পরশ না ভেল এ বড়ি মরমে ধন্দ॥” 


(এ ॥ রসোদগার/৩৫ ॥ ) 
মিলনের মধ্যেও ভাবী বিচ্ছেদের আশঙ্কায় যে বিরহনিবিড় অতীন্দ্িয়তা,__ 
এ কিন্তু সেই প্ররেমবৈচিত্ত্য নয়, যার অনুপম দৃষ্টান্ত চৈতন্টোত্তর অন্যান্ঠ 
কবিদের মত কৰি জ্ঞানদাসও দিয়েছেন। বর্তমান পদটিতে রাধাকৃঞ্ণ উভয়ের 
ক্ষেত্রেই এ যেন আলঙ্কারিকদের ভাষাঁর “রসচর্বণ” সমস্ত অস্তর-ইন্দড্রিয় জুড়ে 
এক অপৃর রসাস্বাদের বিভোরতা | মিলন-উদ্দেশ্টে একই কুঞ্জে অবস্থান করেও 
দেহবিস্মুত এরূপ ভাববিভোর প্রেমরাগের দৃষ্টান্ত, দেহাতিক্রমী মুধারসের 
আহরণে সীমাহীন মানসসস্তোগের এপ আদর্শ সমগ্র বৈঞ্বসাহিত্যেই বোধ- 
করি বিরল। রসোদগার পর্যায়ের আর একটি পদে মদনবিজয়ী প্রেমের 
মানসিক চাঞ্চল্যে, বাস্তব জগতের প্রতি অসহিষুতায় মানসক্ষেত্রে যেন সেই 
রসচবণই রাধার কণ্ঠে ফুটে উঠেছে । সে পদে কৃষ্ণের রূপদর্শনে রাধার 
উক্তি তার অতীন্দ্রিয় রসাম্বাদ বিভোরতাকে উজ্জ্বল করেছে ঃ 

*ভালের তিলক আলোক ভুবন মদন পালায় লাজে। 
ঘরের নিয়ড়ে রহিতে নারি আগুন লাগিল কাজে ॥” 
(এ এ/৩৩॥ ) 


বৈষ্ণব প্রেমাদর্শ ও কৰি জ্ঞানদাস ১৯৩ 


কবির “রূপ লাগি আখি ঝুরে” পদের “প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অক্ত 
মোর ॥৮”-_বাক্যটিতে রাধার সম্ভোগবাসনার ইঙ্গিত ব্যাখ্যা করার সুযোগ 
মেলে বটে, কিন্তু সে বাক্যের ঠিক পরবর্তী শ্লোক-_ 
“হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে । ৰ 
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥৮ (এ॥ এ/৯॥) 


এ অংশ প্রমাণ দেয় যে, সে বাসনাও হৃৎসম্মিলনেরই ধ্বনিরূপ, যা এইরূপই 
আস্তর-ইন্ড্রিয়বিভোর রসময়। আর জ্ঞানদাসের মত ধ্বনিবাদী বৈষুব কবি 
যে দ্বিতীয় কেউ নেই,_-এ কথা তো তার পদাবলীর পাঠকমাত্রেরই কাছে তার 
রুহস্ময়তা, ব্যঞ্জনাদক্ষ রোমান্টিক সত্তার জন্ত একাস্ত সাধারণ সত্য। তার 
অন্যান্থ বহু পদে প্রেমের সেই হৃদয়বিভোরতা। একাস্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । যেমন 
_-ম্যামরূপ হিয়ার মাঝে জাগে” (শ্রীরাধিকার রূপানুরাগ/৩৩ ), “হিয়ার 
মাঝারে প্রেম-অস্কুর পশিল।” ( অনুরাগ/২০ ), প্রাতি দিন নাই সদাই 
ধেয়াই মবমে সমাধি হইল ॥৮ (এ/8 ) ইত্যাদি । 
কবি জ্ঞানদাসের এই সংযত অথচ ব্যাপ্ত-গভীর, সহজ অথচ রহস্যময়, 
চিরছুর্ভেয় অথচ অকৃত্রিম উপলন্ষির সহজ বিভোরতার আদর্শ ই বৈষ্ণব পদ- 
সাহিত্যে তাকে অনন্ত গৌরব-স্বাতস্ত্র্যের অধিকারী করেছে, যা ভার পদে 
গৌড়ীয় দর্শনের অচিস্ত্যভেদাভেদাত্ক যুগপৎ বিরহ-মিলনের অতীন্দ্িয় 
আদর্শকে ও প্রেমসাধনার অনবসিত রূপকে উপলব্ধি করিয়েছে । তার রাধার 
_-হিয়া দগদগি পরাণ পোড়য়ে তবহি সন্তোষ হোয় 1৮ € মাথুর/১৪ )। 
অথবা এই যুগপৎ ছৈত-অনুভূতির এক আশ্চর্য মানসিকতার বর্ণনা-_-“সদাই 
পুলক গায়ে আখে ঝরে জল ॥” ( অনুরাগ/২০ )। কিংবা অভিসারের পঞ্চে 
আর এক অনির্চনীয় দ্বিমুখী অন্থভব £ 
“অদভুত প্রেম তরঙ্গে তরঙ্গিত তবহু" সঙ্গ নাহি পায়।” 
( অভিসার/১ )। 
এ সকলই গৌড়ীয় দর্শনের অচিস্তাভেদাভেদের আদরশ কেই রাধার প্রেমান্ধ- 
ভবের আশ্রয়ে প্রকাশ করে। ূ 
উপনিষদের শ্যপ্টিতত্ব-অনুসরণে গৌড়ীয় দর্শৰ ব্যাখ্যা করেছে কন্তরী ও 
বৈ. দ._-১৩ 


১৯৪ বৈষব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


তার সৌরভ, আগুন ও তার উত্তাপ প্রভৃতির যুগপং ভেদ ও অভেদাত্মক 
অম্পর্কের মতই--_ 
“রাধাক্ণ এছে সদা একই স্বরূপ । 
লীলারস আস্বার্দিতে ধরে ছুই রূপ ॥৮ ( চৈ, চ, ॥ ১/৪/৮৫ ॥ ) 
দেহগত ক্ষেত্রে যা ভিন্ন, হাদয়ক্ষেত্রে সেখানে কোন ভেদ নেই,--নিত্য 
মিলনাবস্থা । জ্ঞানদাসের রাধার £ 
“শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে নেহা । 
না জানি কি লাগি কো বিহি গুল ভিন ভিন করি দেঠা।% 
( রসোদগার / ৩৮) 
--এ উক্তি আমাদের অনায়াসে স্মরণ করিয়ে দেয় সে আদর্শের কথা। 
*না জানি কি লাগি” এখানে যে রহস্তময় অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনা, তাইই 
বসধ্বনি হয়ে আমাদের নিয়ে যায় গৌড়ীয় প্রেমসাধনার 'অসমোধর্বমাধুর্ধোর 
উপলব্িতেও। কৃষ্ণের আদি-অন্তহীন মাধূর্বরসের আম্বাদে রাধার ক্রমগভীর 
আকাজ্ষার অবসান হয় না৷ বলেই নিত্য নবীন সে রসাম্বাদের জন্থ তার 
প্রেমাসক্তিও নিত্যকাল বেড়ে চলে; আবার রাধার অশেষ প্রেমগভীরতায় 
কৃষ্ণের মাধূর্যরসও প্রতিদ্বন্িতায় চিরবর্ধনশীল। ফলে উভয়েই লাভ করে 
অশেষ প্রগাঢ়ত1 ও ব্যাপ্তি। গৌড়ীয় দর্শনের ভাষায় তাই হল অসমোধ্ব- 
মাধূর্ব। দেহের ভিন্নতা অর্থাৎ বিরহযাতনার অনিবার্য উপস্থিতি ব্যতীত 
সে আদর্শের বিকাশ ঘটতে পারে না। কেননা, প্রাপ্তি বা মিলনে 
প্রেমাকাজ্ার সম্পূর্ণ অবসান ঘটে । বাহক ক্ষেত্রে ভেদ কিন্তু অন্তরে 
অভেদের গৌড়ীয় সাধনার মর্মকথাটাই যেন কবি জ্ঞানদাস তার পদের 
ভণিতাতেও সাধিকাশিরোমণি রাধাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন £ 
“গুন বিনোদিনী প্রেমের কাহিনী পরাণ রৈয়াছে বান্ধা!। 


একই পরাণ দেহ ভিন ভিন জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা ॥৮ 
(এ/ ৪০) 


'আর নিত্য রসবৈচিত্র্যমণ্ডিত কৃষ্ণের সে অপরূপ মাধুর্ধও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে 
কবির এই বর্ণনায় ঃ 


৫. ভ্রঃ ঠতত্তচরিতামুত ॥ ১/৪/১১১, ১২৪ 


বৈষ্ণব প্রেমাদর্শ ও রুবি জ্ঞানদাস ১৯৫ 


“লীলা-রভস হাস সরসাম্বৃত 
রতিপতি-মতি কো ফান্দ। 
জগ-বৈচিত্যা কলা হি নিরমিত 
অপরূপ শ্যামর চান্দ ॥? 
( শ্রীরাধিকার রূপান্ুরাগ / ২৬) 
কিংবা শ্রীরাধারই গভীর অনুভবে £ 
“সজনি অপরূপ নিরমিল ধাতা। 
বয়েস কিশোর ওর্‌৬ নাহি লাবণি 
দরশে পরশ-মুখ-দাত! ॥” (এ/৩৯) 
বিচ্ছেদ ও তার দহন তাই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে কবি জ্ঞানদাসের প্রায় 
সমগ্র রচনা জুড়েই । বিদ্যাপতি তার বিরহিণী রাঁধাকে প্রায়ই সাস্ত্বন। 
দিয়েছেন অবিলম্বে কৃষ্ের সঙ্গে মিলনসম্তাবনার কথা বলে,৭--যা বিরহ- 
দরহনের মন্থনজাত ধ্যানগভীর তীব্র রসানুভবকে ব্যাহতই করেছে। কিন্তু 
কবি জ্ঞানদাস কৃষ্ণবিরহবিদীর্ণ৷ রাধার কাছে কৃষ্ণপ্রেম-ম্থরূপকে “জাতি-কুল- 
শীল ছাড়া? “বিষফল' সদৃশ, “কেবল দুখের ঘর” “বিষম জ্বালা', “সহনে না যায়ঃ 
“মরণ অধিক শেল?” ইত্যাদি বলে তাকে সান্ত্বনার পরিবর্তে অধিকতর দুঃখ 
বেদনার দহনে নিক্ষেপ করেছেন। সে বেদন! অব্যক্ত, যা তুষের আগ্চনের 
মত কেবল আপনার হৃদয়েই দহুনতীব্রতার জ্বাল স্যটি করে। এই দহন- 
জ্বালাকে শ্রীরূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছিলেন শিশু কালনাগের দংশনজনিত 
জ্বালা অপেক্ষাও তীব্রতর বলে ।৯ সে কথা কবি জ্ঞানদাসও বলেছেন-_ 
“বিষাধিক বিষম পিরিত ॥” ( অনুরাগ / ৩)। সেই বিষাধিক বিষম জ্বালাই 
অন্তরে একান্ত সংগোপন করে রাখেন জ্ঞান্দাসের রাধা, বিদ্যাপতির রাধার 


৬. ওয়_সীমা । 
শ “ভণয়ে বিচ্যাপতি শুন বরনারী। 
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলৰ যুরাঁরি ॥” 
(ঠবষব পদাবলী [ চয়ন ]1 মাধুর/ঞ& ॥ ) 
৮, ড্রঃ বঙাক্রমে অনুরাগ/১১, ১৫, আক্ষেপাহরাগ/৬১ ১* ১৮১ ৩০। 
৯. প্রঃ বিদঞ্ধমাধব ॥ ২/১৮ | | 


৩৯৬ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


মত “এ সখি হামারি হখের নাহি ওর |” বলে তার বিশ্বপ্রচার করেন না। 
তার রাধা-“চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে ।” ( আক্ষেপানুরাগ / ৯), 
কিংবা! যেন চকিতে বাঁটুল-বিদ্ধ রুদ্ধবাক ভীরু কপোতী। (দ্রঃ রসোদগার / 
৩৭)। রাধার স্বকণ্ঠেই শুনি--“খেণে খেণে জীয়ে প্রাণ খেণে খেণে মরি” 
( আক্ষেপান্ুরাগ / ৮ )।' তছুপরি কবির ভণিতা বাক্যটি-__ 


“কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি। 
জ্ঞানদাস কহে এই বিষম পিরিতি ॥৮ 


সেই অন্তর্গভীর দহনস্তব্ধ গৌড়ীয় প্রেমাদর্শের সঞ্চারকেই প্রকট করে তোলে । 

গৌড়ীয় প্রেমাদর্শ কেবল এইরূপ নিত্য দহনজ্বালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
কিংবা পরিসমাপ্ত নয়, সে জ্বালা যুগপৎ ভূমারসের অস্ত আনন্দের 
আস্বাদবাহী এবং সে আম্বাদ বাহক মিলননির্ভর নয়-। গৌড়ীয় সাধনার 
প্রেমস্বরূপকে একই সঙ্গে বলা চলে বিষকুস্ত পয়োমুখ এবং পয়োকুস্ত বিষমুখ, 
যা কুষ্ণদ্রাস কবিরাজের “তপ্ত ইক্ষু চরণ” “বিষামৃতে একত্র মিলন” প্রভৃতি 
কথায় যথার্থ ব্যক্ত হয়েছে। শ্রীরপ গোস্বামী প্রেমের বিষজ্বালার অন্তরে 
তার অমৃতস্বরূপের কথ। বলতে গিয়ে তাকে সুধামাধুর্যেরও অহঙ্কার-সঙ্কোচন- 
কারী বলে বর্ণন! করেছিলেন ।১৯০ জ্ঞানদাসের রচনায় উভয় আদর্শেরই পূর্ণ 
বিকাশ ঘটেছে। তার রাধা একদিকে বলেন--“পিরিতি-বেয়াধি যার উপজয়ে 
সে বুঝে না বুঝে আর॥” (আক্ষেপান্থুরাগ / ২৮); বিষকুস্ত প্রেমের 
পয়োমুখ দর্শনমুগ্ধী সে রাধার সুখের আশায় বাঁধা ঘর অগ্নিদগ্ধ হয়,_অমৃত- 
সরোবরে সান শরীরকে বিষজর্জর করে তোলে,- চন্দ্রকিরণ প্রখর তূর্ধতাপ 
হয়ে শরীরকে অগ্নিদপ্ধ করে। (দ্রঃ এ/ ৩০) কিগ্ অপরদিকে সেই 
কৃষ্ণপ্রেমই একান্ত তন্ময়তায় গভীর প্রশান্তিতে দেহমন স্সিগ্ধ করে তোলে-_ 
“তুয়। অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি ।**-তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।” 
( আত্মনিবেদন / ৩)। আর এই তনম্ময়তায় রাধা কৃষ্ণের প্রতি গভীর 
আতনিবেদনে ঘোবণা করেন আপনার প্রেমগর্ষের কথা, যা সার শ্রেষ্ঠ 
প্রাপ্তি ঃ 


১০, দ্রঃ এ ॥ 





বৈষ্ণব প্রেমাদর্শ ও ক্বি জ্ঞানদাস ১৯৭ 
“তোমার গরবে গরৰিনি হাম রূপসী তোমার রূপে । 


অন্যের আছয়ে অনেক জন আমার কেবল তুমি । 
পরাঁণ হইতে শত শত গুণে প্রিয়তম করি মানি ॥” (এ/২)। 
বিরহের তীব্রতাই মানসক্ষেত্রে আনে নিবিড বিভোর" ৷ দেই বিভোর অন্ধর- 
জগতে-_-“কালার পিরিতে এ তনু বান্ধী” ( অনুরাগ/৫ 1, কিংবা, “ভাবিয়া 
দেখিলু শ্যামবন্ধু বিন্নু আর কেহো৷ মোর নয় ॥৮ ( &/১১) প্রভূন্টি উপলব্ধিই 
বিরহিণী রাধাকে নুধামাধুধের অহঙ্কার-নাশকারী প্রেমরসের ভূমাম্বাদে 
বিভোর কবেছে। ভণিতায় কবির কঠেও গোস্বামী-শান্ত্রের সে আদর্শের 
উজ্জল বিকাশ ঘটেছে £ 
“হিয়ার পিরিতি কহিল না হয় চিতে অবিরত জাঁগে। 
জ্ভানদাস কহ নব অনুরাগ অমিয়া-অধিক লাগে ॥৮ (এ/১৬) 
গৌডীয় দর্শন ও প্রেমসাধনার পরম লক্ষ্যটি যেন জ্ঞানদাসের পদে অবারিত 
হয়ে ওঠে এই 'অমিয়া-অধিক' প্রেমরসে তন্ময় শ্রীরাধার আনন্দোছেল কাঠির 
রসোজ্জলতায় £ 


“শুন শুন হে পরাণ-পিয়া । 
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগি আর ন! দিব ছাড়িয়া ॥ 


তোমায় আমায় একই পরাণ ভালে সে জানিয়ে আমি । 
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া কি রূপে আছিলা তুমি ॥৮ 
('আ্মনিবেদন / ১) 


গৌড়ীয় প্রেমসাধনায় রাধাকৃষ্চের চিরবিচ্ছেদের তাৎপর্যটি এখান থেকে বুঝে 
নিতে অস্তুবিধা হয় না'। জ্ঞানদাসের ভণিতাবাক্য অনায়াসবোধ্য করে 
তোলে তার কালার পিরিতি অন্তরে অন্তরে বান্ধার (এ/২) আদর্শ টিকে, 
যা 'টুটিলে না টুটে? ( অনুরাঁগ/৫ ) বা “ছাড়িলে ছাড়াঁন না যায় সে লোক 
পরাণ-অধিক বড়।” ( এ/৯)। কাস্ত-কাস্তার অনবসিত বিচ্ছেদ-ব্যবধান 
রাধার অনুভবে ও কবির ভণিতাঁয় সর্বাপেক্ষা উজ্জল হয়ে ওঠে এই 
পদটিতে £ 


১৯৮. বৈষ্ব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


“জীউক পিরিতি নিরাশ । 
জীবইতে না তেজব আশ ॥ 
জগমাহ। জলে জন এক | 
জ্ঞানদাস কহ পরতেথ ॥” ( মাথুর/৮ ) 
অর্থাৎ রাধার বক্তব্য-_-নিরাশ বা বিরহগভীর প্রেমই চিরজীবী হোক | বেঁচে 
থাকার সমগ্র কাল আশা অর্থাৎ প্রেমাকাঁজক্ষা নিত্য সজীব থাকুক । সমস্ত 
জগৎই যেন জলে এক হয়ে গেছে অর্থাৎ কান্ত কৃষ্ণের সঙ্গে ব্যবধান ঘুচল না, 
কেননা বিরহের সে ব্যবধান অনস্ত১৯ | 
উপনিষদ ঈশ্বরের মধ্যে যে পরিপূর্ণ রসময়তার কথা৷ বলেন, তা মাধুধ- 
রস বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অলৌকিক এশীসত্তায় সে মাধূর্ধের পূর্ণবিকাশ ঘটতে 
পারে না। গৌড়ীয় দর্শন ঈশ্বরের সে রসময়তার আদর্শে গভীরতর বিবর্তন 
লাভ করেছে ঈশ্বরকে তার এশী আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে পূর্ণ মানব- 
সততায় উত্তরণ ঘটিয়ে। চৈতন্যচরিতামুতের উক্তি স্মরণীয়--“কৃষ্ণের যতেক 
খেল! সবৌত্তম নর লীলা... 1৮ ইত্যাদি (দ্রঃ ॥ ২/২১/৮৩। )। 
এ কারণেই কৃষ্ণের নরলীলার বিকাশস্থল বুন্দাবনকে গৌড়ীয় কবি-দার্শনিকগণ 
কৃষ্ণের সবাপেক্ষ। প্রিয়স্থান বলে বর্ণন। করেন £ 
“সবস্মাদগোকুলং শ্রেষ্ঠং তস্মাদ্বুন্বাবনং বরম্‌। 
বুন্দাবনাৎ পরং স্থানং ন কুষ্ণম্ত প্রিয়, কচিৎ ॥”৮ 
( শ্রাশ্রীকষ্চভক্তিরত্বপ্রকাশ £ শ্রীশ্রীমদ্‌ রাঘব 
পণ্ডিত গোস্বামী ॥ ৩/৭ ॥ ) 
আর শ্রারপ গোম্বামী সেই বুন্দাবনস্থিত এরশীচতনামুক্তু কেবল মাধুর্যরসময় 
কৃষ্ণকেই পুর্ণতম কুষ্ণ জ্ঞান করেন, সেক্ষেত্রে দ্বারকা ও মথুরাস্থিত কৃষ্ণকে 
এশীচেতনার তারতম্য হেতু বর্ণনা করেন যথাক্রমে পুর্ণ ও পূর্ণতর কৃষ্ণ 
বলে।১২ কৃষ্ণের এঁশীক্ষমতার স্ুচক কালীয়স্থ্দন মৃতিটি যে বৈষ্ণব পদ- 


১১. দ্রঃ জ্ঞানদাসের পদাবলী / সম্পাদকদ্বয় ( হরেক: মুখোপাধ্যায় ও শ্রাকুমার 


বন্দ্যোপাধ)ায় )-কৃত প্রাসঙ্গিক পদের গছ্যান্ছবাদ, পৃ. ২৭৯, 
১২, দ্রঃ ভ. র. সি. ॥ ২/১/২২৩॥ 


বৈষ্ণব প্রেমাদর্শ ও কবি জ্ঞানদাস ১৯৯ 


সাহিত্যে পরম সমাদরে গৃহীত হয়েছে, তা কিস্তু কালীদহে অস্তহিত কৃষ্ণের 
জন্য ধেনুগণসহ সমগ্র ব্রজবাসীর বিরহাতির মাধুধটুকু প্রতিফলনের জন্যই, 
কৃষ্ণের এঁশীক্ষমতার প্রচারবাসনায় নয় ;-_সুতরাং তা একান্ত মাধূর্বরসবাহী। 
বুন্নাবনবিহারী কৃষ্ণের এই পুর্ণ মানবন্তা জ্ঞানদাসের রচনা যে অনুপম 
রসমূৃতি লাভ করেছে, তার সমতুল আদর্শ সমগ্র বৈষ্ণব কবিকুলের রচনাতেই 
বিরল। রসোদগার পায়ের অজত্র পদে রাধার স্মৃতি-অন্ুভবে শ্রীকৃষ্ণের 
সেই পুর্ণ মানবন্তা এবং তারই পাশাপাশি বাঁধার প্রতি তার জেহনিবিড় 
অনবদ্য প্রেমরাগের এক আশ্চর্য ও দুর্লভ পরিচয় ধরা পড়ে। কৃষ্ণপ্রেম- 
গবিত। রাধার উক্তিসমূহে কৃষ্ণের মে অনব্ মাঁধুর্ধ নিঃশেষে উজ্জল হয়ে 
উঠেছে । যেমন সখি-সম্বোধনে রাধার কৃষ্ণপ্রেমমুগ্ধ উত্তি £ 
“সই কিবা সে পিরিতি তার । 
জাগিতে ঘুমাতে নারি পাসরিতে কি দিয়া শোধিব ধার ॥ 


আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ যখন যে দিগে পায়। 

বানু পসারিয়া বাউল হইয়া তখন সে দিগে ধায় ॥৮ 
(রসোদগার / ৩৮ )। 

কিংবা, 
“হাসি হাসি মোর মুখ নিরখয়ে মনে মনে কথা কয়। 
কায়ার সহিত ছায়! মিশাইতে পথের নিকট রয় ॥ 
সই সে জনা মানুষ নয়। 
তাহার সঙ্গেতে পিরিতি করিলে ন। জানি কি জানি হয়।।৮ 
(এ/৩২)। 


একদিকে প্রেমর অন্তর্গভীর অসীমতা, অপরদিকে তার অনিবচনীয়তাঁর 
উপলব্ধি_-“না জানি কি জানি হয়”__গৌভীয় প্রেমসাধনার ভূমারসময়তাঁকে, 
তার সেই চির রহস্যময় অসমোধ্বমাধুর্বকে যেন উজ্জ্লতর করে তোলে । 
সেই সঙ্গে এ মুগ্ধত কৃষ্ণের কেবল-মাধুধময় নররূপের পূর্ণতমতাকেও এক 
গভীর রসরূপ দান করে। 

এই উজ্জ্বলতা বোধ করি সবোচ্চ শিখর স্পর্শ করেছে নিদ্দ্রিতা রাধার 


২০০ বৈষ্ব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


সামান্য অঙ্প-সথলনে তাঁর বেদনার চিন্তায় আকুল শ্রীকৃষ্ণের এই রসমূতি 
অস্কনে £ 
“নিদের আলসে যদি পাশ মোড় দিয়ে। 

কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে ॥৮ (এ /২৮)। 
এমনকি এ কৃষ্ণ একান্ত যত্বে আদরে রাধার পদযুগল রঞ্জিত করে দেয় 
অলক্ররাগে, ( দ্রঃ এ / ১৬ ), কখনও এক হাতে রাধাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে 
আর এক হাতে রাধার কেশবিন্যাস রচনা করে (দ্রঃ 8/৩০ )। নররূপ কৃষ্ণের 
এহেন উজ্জল দৃষ্টান্ত আর কোথায়? আমবা মরমী কবি চণ্ডীদাসের পদে 
বাধার কণ্ঠে অবিরাম বর্ষণ উপেক্ষা করে তার জন্ত কৃষ্ণকে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় 
নীরবে সিক্ত হতে দেখেছি--“আঙ্গিনার মাঝে বধুয়া ভিজিছে দেখিয়া পরাণ 
ফাটে ॥৮ (বৈ. প.॥ অভিসার / ৯।|)। তবু অনস্থীকার্ধ যে জ্ঞানদাসের 
কৃষ্ণের আশ্চর্য স্েহময় মাঁনবমূতির ওজ্জল্যের পাশে চণ্তীদাসের সে, কৃষ্ণ যেন 
অনেকখানিই জ্লান। চণ্তীদাস-প্রসঙ্গে এ কথা অবশ্যই ত্বীকার যে তার 
স্বত:স্ফ.ত অনুভবদীক্ষার লালনেই কবি জ্ঞানদাস অধিকতর গৌরবানুভূতির 
অধিকারী, কেননা গৌড়ীয় প্রেমভক্তি-আদশের পিছনে সর্বাধিক খণদাতা 
মহাজন হিসাবে চণ্তীদাসের মর্ধীদা আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই দেখেছি । 
পরকীয়া প্রেমরসের তত্বমৃতিদানে গৌড়ীয় দর্শনে যে প্রেমসাধনাদর্শ সঞ্চারিত 
হয়েছে চৈতন্চরিতামৃত প্রভৃতির “লোকধর্্ বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম-**” ইত্যাদি 
অংশে,৯৩ কানু-কলঙ্ককে গলার হার করে চশ্ীদাসের রাধাই কিন্তু তার অন্যতম 
প্রধান উৎস। সেই চণ্তীদাস-কবিমানসিকতার গভীরতর বিবর্তনে ও যুগপৎ 
গৌড়ীয় প্রেমদর্শনের ভাবগৌরবের পরিপোৌধণে জ্ঞানদাসের পদাবলী অধিকতর 
সমূদ্ধ হয়ে গৌড়ীয় দর্শনের অনুপম রসভাস্তে পরিণত হয়েছে । শ্যাম-সর্বন্বতার 

পুর্ণ অনুভবে তার রাধা ধর্মভয়কে পর্যস্ত অবহেলা করে বলতে পারেন £ 

*সই মরম কহিলু' তোরে । 
কানুর পিরিতি শপতি করিলু যেবলুসেবলুমোরে॥ 
ধরম বচন মনেতে না লয় - করমে আছিল যে।” 

( অনুরাগ / ১৬ ) 


১৩৬ দ্রঃ ঠচ. চ, | ১/৪/১৪৩-৪৫ | 


বৈষ্ঞব প্ররেমাদর্শ ও.কবি জ্ঞানদাস ২৯১ 


সে অনুভবগর্বে লোকলজ্জা, কলস্কভয়, পরিজ্ঞনের নিন্দা-কুবচনকে জ্ঞানদাসের 
রাঁধা পরিণত করতে পারেন আভরণে-_“গঞ্জে গুরুজন বলু কুবচন সে মোর 
চন্দন চুয়া।” (এ/১২), কিংবা অপবাদদাত্রী কুলকামিনীদের তীব্র 
ভৎসনা করে আম্বাদবিভোর প্রশাস্তিকেই অন্তরে বরণ করে নেন £ 
“যে মোর করমে লিখন আছিল ' বিহি ঘটায়ল মোরে । 
তোমরা কুলবতী দেখিলে কমতি কুল লৈয়া থাক ঘরে ॥” 
, এ/১১)। 
কবি চত্তীদাসের রচনায় পরকীয়া প্রেমের তীব্র প্রতিবন্ধকতাজয়ী গন্ভীরতাকে 
অস্বীকার করা যায় না, কিন্ত তার পদাবলীতে রাধার শাশুড়ী-ননদীর যথেষ্ট 
উল্লেখ থাকলেও তার বৈধ পণ্ডির উল্লেখ নেই। জ্ঞানদাসের রাধার কণ্ঠে 
তার স্পষ্ট উল্লেখ এবং কৃষ্ণপ্রেমের পটভূমিকায়_-“পত্ির আরতি যেন জলন্ত 
আগুনি |” (এ /৬), «বিষ হেন লাগে মোরে পতির পিরিতি ।৮ (এ/৭) 
ভূতি উক্তি চণ্ডীদাস রচনাপেক্ষা জ্ঞানদাসের রচনার পরকীয়া প্রেমাদশেরি 
জ্বালা ও কলঙ্কময় গভীরতাঁকে যেন অধিকতর প্রকট করে তুলেছে । কুষ্ণকে 
স্বোধন করে জ্ঞানদাসের রাধা যখন বলেন £ 
«একে হাম পরাধিনী তাহে কুল-কামিনী 
ঘরে হেতে আঙ্গিন। বিদেশ । 
যথা তথা থাকি আম তোম। বই নাহি জানি 
স্কলি কহিলু' সবিশেষ ॥৮ ( আক্ষেপানুরাগ / ৭) 
তখন সেই পরকীয়াত্বের গৌরবান্ুভূতির সঙ্গে গীতা-অন্ুশ্থত গৌড়ীয় সাধনার 
'সর্বধর্মীন পরিত্যজ্য' অনন্ত শরণাগতির আদর্শ, অপরদিকে সেই ভর্তি- 
আদশের বিবর্তন-সঞ্জাত গ্রাচৈতন্তের “ন ধনং ন জনং-*.”ইতাদি প্রার্থনামন্ত্রের 
সকল বাসনাজয়ী অহৈতুকী প্রেমাদ্শের পূর্ণ ইজিতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
বৃন্বাবনবিহারী কৃষ্ণের পুর্ণতমতা! গৌড়ীয় দর্শনে আর এক ভাবেও ব্যাখ্যাত 
হয়েছে। তাহ'ল বুন্দাবনবিহারী কৃষ্ণের চির কিশোরত্ব । সম্মোহনতন্ত্রের 
নির্দেশ শুনি £ 
“দেহেষু যৌবনং রম্যং কৈশোরং তত্র ছুর্লভম্‌। 
কিশোরং যতুতঃ কৃষ্ণ ধ্যায়েদানন্দবিগ্রহম্‌ |” 


২০১ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


গৌড়ীয় দার্শ নিক-সাঁধক এর টীকায় লিখেছেন £ 
“আদিরসোপভোগে বাল্যবয়ো ন সম্তভাব্যং যৌবনে তু রসাধিক্ষণ প্রমাণেন 
রসম্ত নানত্, অতঃ কৈশোরবয় ইতি পূর্ণমুজ্জলরসে প্রশস্তম্‌। যতঃ ক্ষণে 
ক্ষণে রসম্য বন্ধিষ্ুতা ভবতি। অত আদিরসে কৈশোরবয়ঃ পূর্ণরসময়ং 
বর্ধমানমিতি জ্ঞাতব্যম্‌।* (__শ্রীকৃষ্চভক্তিরত্বপ্রকাশ ॥8/৭ ॥ পৃ. ৯০ ) 
কবি জ্ঞানদাসের রচনায় কৃষ্ণের সেই নব কিশোরমূতিই বিশেষ প্রদিষ্ঠ 
পেয়েছে । শারদরাস পর্যায়ে নব কুপ্জ ও নৃতন মেঘের পটভূমিকায় বিনোদিনী 
রাধার পাশে কবি উজ্জল প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন “নব নাগর, কৃষ্ণকেই | (দ্রঃ ॥৬া )। 
পূর্বে ভিন্নপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত রাধার এই উক্তিটিতেও অসীম. লাবপ্যের আকর চির 
কিশোর কৃষ্ণেরই মাঁধু্ষপূর্ণতাঁর প্রকাশ ঘটেছে ঃ 
“সঞ্জনি অপরূপ নিরমিল ধাতা । 
বয়েস কিশোর ওর নাহি লাবণি 
দ্রশে পরশ-মুখ-দাতা ॥” 
রাধার সঙ্গে গৌড়ীয় প্রেমাদর্শে সমাহিত কবি জ্ঞানদাসের ভক্তিসাধক কবি- 
চিত্তটিও এসব ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে ওঠে। 
গৌড়ীয় দর্শন প্রেমের আদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন 
“সবদা ধ্ংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে । 
যন্তাববন্ধনং যুনোঃ স প্রেমা পরিকীতিতঃ ॥৮ ( উ. নী. ॥ স্থায়িভাব- 
গ্রকরণ/৬+ ॥ ) 
অনন্ত বিচ্ছেদদহন, কৃষ্ণকর্তৃক প্রত্যাখ্যান, আত্মীয় পরিজনের নিন্দা-অপবাদ, 
রাধাসমক্ষে কৃষ্ণের অন্য গোপীবিহার-__কোঁন কিছুই এ প্রেমের বিনাশ ঘটাতে 
পারে না। বরং পরিবর্তে কৃষ্ণবিস্ফ,তি প্রেমবন্ধনকে আরও অটুট, আরও 
মর্মগভীর করে তোলে। ভরিয়ে তোলে নিত্য নৃতন মাধুর্ষের আম্বাদে। 
জ্ঞানদাসের রাধাকেও দেখি বিচ্ছেদদহন থেকে মুক্তি পাবার জন্য কুষ্ণকে 
ভোলার শত চেষ্টা করেও ভুলতে পারেন না, পারেন না প্রেমান্থভবকে বিনাশ 
করতে । তাই তার কাতর উক্তি শুনি-_-“কতেক যতন করি চিত নিবারিতে 
নারি” ( শ্রীরাধিকার রূপানুরাগ /৯ )। চতুদিকের ভিন্ন বস্তুতে তার কৃষ্ণবিভ্রম 
ঘটে । কবির বর্ণনায় সে বিভ্রমৈর একটি অনুপম চিত্র : 


বৈষ্ণব প্রেমাদর্শ ও কৰি জ্ঞানদাস ২৩ 


“ফুয়ল কবরী উরহি লোটায়ত 
কোরে করত তুয়া ভানে।” (শ্রীরাধার '**পুররাগ /১০ )। 
আর রাধার নিজন্ব অনুভবে বিরহের আস্বাদতীব্রতায় কৃষ্তবিস্ফৃতি, কৃষ্ণপ্রেমের 
অনিবার্ধতা, ভাবসম্মিলন__সব যেন একাকার হয়ে যায় অনুরাগের এই 
পদটিতে £ 
“পাসরিতে নারি কাল! কানুর পিরিতি । 
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি ॥ 
হিয়ায় হৈতে পিয়। শেজে না ছোয়ায়। 
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায় ॥৮ € অনুরাগ /১৯ )। 
গৌড়ীয় সাধনায় নিত্য আম্বাদ সত্বেও কৃষ্ণের রসবৈচিত্র্য হাস পায় না, 
তাই আকাঙ্ক্ষা কমে না, আম্বাদ বাসনার অবসান ঘটে না, পরিবর্তে এ সকলই 
অশেষ হয়ে ওঠে । জ্ঞানদাসের রাধার অন্থুভবেও আমরা যেন সেই দরশশন- 
সিদ্ধান্তেরই রসরূপ ভাষ্য শুনি £ 
“অপরূপ শ্যাম নাম ছুই আখর তিলে তিলে আরতি বাঢ়ায় ॥” 
(শ্রীরাধিকার রূপানুরাগ / ৩)। 
আরও গভীরভাবে গৌড়ীয় প্রেমরসের সমগ্র আঁদর্শটিই যেন নিঃশেষে ধর! 
পড়ে এই পদটিতে £ 
“বন্ধুর রসের কথা কি কহব তোয়। 
মনের উল্লাস যত কহিল না হোয়॥ 
এক-ছুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই। 
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই ॥ 
দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেকে বরিখে । 
যুগ মন্বস্তরে কত কলপে না দেখে ॥ 
দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই। 
পদ্ম শঙ্খ আদি কত মহানিধি পাই &” ( রসোদগার/২৭)। 
যুগ-মন্বস্তর-কল্পব্যাপী রাধাকে দর্শন করেও কৃষ্ণের কাছে রাধামাধূর্ধ চির নবীন, 
তাই-_-“দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই ।”। প্রেম ভালবাসার ঘষে আদর্শ 
কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমে “লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু তব হিয়া জুড়ন 


২৩৪ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রমলোকে 


না গেল-**” ইত্যাদি অংশে কবিবল্পভের পদে পূর্ণরসে উচ্ছুসিত হয়ে 
উঠতে দেখি, সেই রসাদর্শ এখানে রাধার প্রতি কৃষ্ণের স্েহ-প্রেম ভাল 
বাসায় পূর্ণ সণরিত হয়েছে, ফলে প্রেমে পারস্পরিক মাধূর্যসাধনার পূর্ণ গৌরব 
এখানে প্রকাশিত। কৃষ্ণের অনবদ্ মাধুর্ষের, নররূপের, রস-রসিক একাত্ম" 
সত্তার পুর্ণ বিকাশ ঘটেছে এ পদে । আর সেই পটভূমিকায় রাধার মহিমাও 
হয়ে উঠেছে অতুলনীয় । সেই সঙ্গে প্রেম-মাধূর্ষের ক্ষেত্রে কান্ত-কাস্তা 
ভেদজ্ঞান লুপ্ত গৌড়ীয় দর্শনের প্রেমবিলাসবিবর্তবাদের অপূর্ব ব্যঞ্জনায়, সর্বভাব 
অভিক্রমকারী মাদনের বিপরীত প্রকাশে, অবসানহীন আকাজ্ষায়। অশেষ 
বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত নিত্য সজীব প্রেমাদশের যেন এক অদ্ধিতীয় রসন্বর্গের পূর্ণ 
বিস্তার ঘটেছে এ পদটিতে । সৌন্দর্ষে বৈচিত্র্যে-মহত্বগৌরবে-আস্বাদমাধুষে 
পদটি সমগ্র বৈষ্ণবসাহিত্যে অনন্য। 


শ্রীচৈতন্তের সাধনায় কৃষ্ণধিরহের উন্মন্ততা ও অসহিষ্ণুতা পরবর্তীকালের 
বৈষ্ণবসাহিত্যে পরিকল্পিত রাধাপ্রেমাদর্শে সঞ্চারিত হয়ে রাধাকে অদ্বিতীয়৷ 
মহাভাব-স্বরূপিনী ও সাধিকাঁশ্রেষ্ঠার পদে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, এ কথা আমর! 
প্রসঙ্গক্রমে পুর্বে -উল্লেখ করেছি । রাধাপ্রেমাদশের স্থজনে চেতন্তের সে 
কৃষ্ণবিরহাতি ও উন্মত্ততা কবি জ্ঞানদীসেবও বু পদে সঞ্চারিত হয়ে তার 
রাঁধাপ্রেমাদর্শকে বৈষ্বীয় ভক্তিরসের পরিপোষক করে তুলেছে । যেমন মাথুর. 
বিরহের অসহিষ্তা ও কৃষ্ণ-উন্মীদনায় রাধার উক্তি শুনি £ 
“স্বপনে দেখিলু সোই মোর প্রাণনাথ । 
সমুখে দাঁড়াঞ্া আছে যোড় করি হাত ॥ 
পুন না দেখিয় প্রাণ ধরিতে না পারি | 
কি করিব কোঁথ। যাব কি উপায় করি ॥ 
পাইয়া পরাণ নাথ পুন হারাইলু । 
আপন করম-দোষে আপনি মরিলু ॥ 
যে দেশে পরাণ-বন্ধু সেই দেশে যাব । 
পরিয়৷ অরুণ বাস যোগিনী হইব ॥৮ ( মাথুর /২৩ ) 
অথব। কবির বর্ণনায় রাধার বিরহ-অসহিষ্ণ উন্মত্ততা ই 
“কান্ুক এছে দশ! শুনি বিরহিনি বাঢ়ল অতি উনমাঁদ। 
কাসু কানু করি খিতি-তলে মুরছলি সখিগণ দিগুণ বিষাদ ॥ 


বৈষ্ণব প্রেমাদর্শ ও কবি জ্ঞানদাস ২০৫ 
চেতন পাই হেরই পুন দশ দিশ অতি উৎকন্ঠিত হোই। 
কাহা মু প্রাণ-নাথ কহি ফুকরয়ে অব না আওল সোই। 
রোয়ত হসত  খসত মহি জোয়ত পশ্থহি নয়ন পসারি।-*.” 

ইত্যাদি। (4/২২) 
এ সকল আমাদের অনায়াসে স্মরণ করিয়ে দেয় উৎসমূল শ্রীচৈতম্যের কৃষ্ণ- 
বিরহাতিজনিত উন্মত্ত আচরণ ও প্রলাপোক্তিসমূহকে | চৈতম্থচরিতামৃতে বর্ণিত 
সেই উৎসমূল অজস্র দৃষ্টান্তের সামান্য ছু' একটি নিদর্শন যেমন : 


“কাহা সে ভ্রিভঙ্গঠাম, হা সেই বেণুগান, 
কাহা সেই যমুনা-পুলিন 

কাহ! রাসবিলাস কাহা মৃত্য গীত হাস, 
কাহা প্রভু মদনমোহন ॥ 

উঠিল নানাভব বেগ, মনে হৈল উদ্বেগ, 
ক্ণমাত্র নারে গৌঙাইতে । 


কাহ। করে? কাহা যাঙও কাহা গেলে ভোম। পা. 
তাহা মোরে কহত আপনি ॥ 


হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ধায় 
ক্ষাণে ভূমে পড়িয়া মুচ্ছিত ॥-*** ইত্যাদি। 
( চৈ. চ. ॥ ২/২/৪৯-৫০, ৫৩১ ৬২ ॥) 
কিংবা ঃ 
“পাইলু: বৃন্দাবননাথ পুনঃ হারাইনু। 
কে মোরে নিলেক কৃষ্ণ কোথা যুগ্চি আইন্ু ॥৮ ( এ।৩/১৪/৩৫ ), 
অথবা; “কাহ! গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাহ! যাই, 
এই কহি চলিল ধাইয়া ॥৮ (11৩/১৭/৫৭ |) 
বৈষ্ণব লাধনাদর্শ রাগাত্মিক প্রেমভক্তির যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং 
দাশনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় ও কাব্যরসের বিস্তারে অনুপম রাধাপ্রেমাদর্শের 


২০৬ .  বৈষ্ব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোকে 


সজনে তার যে বিবর্তন সাধন করেছে, তা সমগ্র বিশ্বের ভক্তিরসব্বর্তনের শেষ 
কথা। অগ্ভাবধি ভক্তিসাধনার জগতে দ্বিধালেশমুক্ত সিদ্ধান্ত : 

“০০:১০ রাধিকা! সবথাধিকা । 

মহাভাবন্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥৮ (উ. নী. ॥ শ্রীরাধা প্রকরণ/৩৪) 
এই অতিবরীয়সী রাধা ও তার অতুলনীয় প্রেমাদশ” ঈশ্বরকে এমন আপন 
করার দৃষ্টান্ত ও ঈশ্বরের কেবল অনুপম মাধুরীর অশেষ আদর্শ সর্বাধিক গৌরব 
লাভ করেছিল ভ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ সাঁধনাদর্শে অনুপ্রাণিত ষোড়শ 
শতকের বিশেষত: বেঞ্ব পদসাহিত্যের আশ্রয়ে। কবি জ্ঞানদাসকে 
নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সেই মুবর্ণযুগ-মহিমার স্চনা ও বিকাশসাধক পদ্রকার হিসাবে 
পরম শ্রদ্ধায় বরণ করে নেওয়া চলে। 


